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১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তন বিশ্বমানবের 
ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা । ইহার পূর্বেও বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহাতে নিপীড়িত জনগণেব 
শোধণব্যবস্থা এক শ্রেণীর হাত হইতে অন্ত শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে 
মাত্র, শোষণব্যবস্থার বিনাশ হয় নাই। সোভিয়েট রাই প্রথম 
পৃথিবীকে দেখাইল কি ভাবে মানুষের দ্বারা মান্ষেব শোষণের অবসান 
হইতে পারে। মোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্ভব, স্থিতি ও প্রগতি তাই বিশ্বের 
সকল দেশের মুক্তিকামী জনগণের একান্ত সাধনাব বিষয় । 

এই বিরাট বিপ্লবী রাষ্্ংগঠন কোনো একটি নেতার ব্যক্তিত্বের 
প্রভাবে ঘটিতে পাবে না, সে নেতা যতই বৃহৎ শক্তিশালী হউন না কেন। 
ইহাব জন্ত প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ জনবলেব সম্মিলিত প্রয়াস। ' এই প্রয়াসকে, 
বিপ্লবের বিভিন্ন স্তবে, বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত রাখিয়া, আপন অভীষ্ট 
অভিমুখে পরিচালিত করার দায়িত্ব হইতেছে জননেতার। যে নেতা যে 
পবিমাণে আত্মকেন্দিকতার মোহ কাটাইয়া বিপ্বেব বাস্তব অবস্থার গতি 
স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে পাবেন ও তদনুষায়ী স্থম্পষ্ট ব্যবস্থাব নির্দেশ 
দিতে পারেন, তাহার সাফল্যের দাবী সেই পরিমাণে । 

এই হিসাবে লেনিন আদর্শ জননেতা । কিন্তু বিপ্লবের ইতিহাসে 
তাহার আসনের শ্রেষ্ঠত! আজ তর্কের অতীত । অজেয় সোভিয়েট রাষ্ট্র 
আজ তাহার কুৃতিত্বেব অভ্রভেদী জয়স্তন্ত। 

লেনিনের এই সাফল্যের মূলে আছে তাহার অনন্তচিন্ত বিপ্লবী 
সাধনা । একজন মেনশেভিক নেতা তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,__ 
“এমন আর একজন নেতাও নাই ধিনি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই 
বিপ্লবের দ্বারা আবিষ্ট। বিপ্লবের চিস্ত1 ছাড়া যাহার অন্ত কোন চিস্তাই 
নাই; যিনি ঘুমের ভিতরেও বিপ্রব ছাড়া অন্ত কিছুর স্বপ্ন দেখেন না।” 
সামান্ত আতিশষ্য সত্বেও ইহা! সত্য যে বিপ্লবের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত, 
জীবন লেনিনের ছিল না ইহা৷ বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। 
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লেনিনেব বিবাহিত জীবনও ইহার ব্যতিক্রম নয় | ক্রুপৃস্কাইযাব 
সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে প্রধানতঃ ছুইটি বিপ্লবী ব্যক্তির একযোগে 
অবস্থান, কর্্মনিষ্ঠার ভিত্তিতে । লনিনেব স্ত্রী, ইহাই ক্রু,প্স্কাইয়াব 
একমাত্র পবিচষ নয়। এইস্ক্রা” পত্রের সম্পাদকীয় সেক্রেটারী, ও 
সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বলশেভিক গোষ্ঠীর সেক্রেটারীর পদেব 
গুকভাবও তাহাকে বহন করিতে হইয়াছিল। তাহাব বচিত দুইটি 
গ্রন্থ, শ্রমিক নাবী” ও “জনশিক্ষা ও গণতন্ত্র, ছুইটি জটিল সমস্যার প্রথম 
মাকৃসীয় আলোচ্ন] বলিয়। গৃহীত হইবাব দাবী বাখে। 

“লেনিনের স্মৃতিকথা” তাহার অন্ততম রচনা । লেনিনের বিশাল 
কন্মপ্রচেষ্টা ও বহুমুখী প্রতিভার একটি ঘনিষ্ঠ, ঘটনাবহুল চিত্র স্বাকিয়াছেন 
ত্রপৃস্কাইযা, স্থনিপুণ লিখনভঙ্গীতে অপরূপ সহানুভূতি সহিত । ইহাতে 
আমর! 'েনিনকে পাই নান! বিচিত্র পরিস্থিতিতে £ কখন ডেস্কে কন্ম্রত, 
কখন গোপন সভার পবিচালক, কখন প্রকাশ্য সভায় বিতর্কে নিযুক্ত, 
কখন বিপ্রবী সোভিয়েট গঠনে তৎপর | .. সেই সঙ্গে আরো দেখিতে 
পাই তীহার চরিত্রে মানবীয় গুণাবলীর এশ্বর্ধ্যময় সমাবেশ £ সাথীদের 
স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি, তাহাদের ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতায় 
ধৈর্্যময় সহনশীলতা । বস্তুবাদী বিপ্লবী হইলে যে রসজ্ঞানবিবজ্জিত হইতে 
হইবে এই উদ্ভট ধারণার তীব্র প্রতিবাদ পাওয়া যাইবে ক্রুপৃস্কাইয়-দ্বাবা 
উদ্ধত আট ও সাহিত্য সশ্বন্ধে লেনিনের মুল্যবান মতামত ও 
সিদ্ধান্তগুলিতে । লেনিনকে অন্তরঙ্গ ভাবে বুঝিতে হইলে এই ধরনের তথ্য- 
সংগ্রহ অপরিহার্য্য। 

কর্মে ও ধ্যানে, স্বদেশে ও নির্বাপনে লেনিনের প্রকৃত সহ্ধন্মিনীর 
রচিত এই স্থৃতিকথা! প্রত্যেক বিপ্লবীর নিকট অমূল্য গ্রন্থ বলিয়। স্বীকৃত। 
ইহার বাংল! অন্থবাদে বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলন সমৃদ্ধ হইবে । 

নীরেন্দ্রনাথ রায় 


দ্বিতায় কু সংস্করণের ভূমিকা 


(মস্কো, ১৯৩৩ ) 


যে-অবস্থাব মধ্যে ব্রাদিমির ইলিচ তীাহাব জীবন নির্বাহ করিয়াছেন ও 
কাজ কবিযাছেন, সই অবস্থাব একটি চিত্র উপস্থাপিত করাই এই 
স্মৃতিকথাব উদ্দেশ্ঠ | 

১৮৯৪ সালে ব্রাদদিমির ইলিচের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের যুগ 
হইতে শুরু কবিয়া ১৯০৮ সালে দ্বিতীয় নির্বাসনে যুগ পর্য্যন্ত এই 
স্বৃতিকথার প্রথম ভাগে বর্ণনা কবা ভইয়াছে। প্রথম ভাগে আছে 
(১) পিটার্সবুর্গে কাজ করিবার সময়কার স্মৃতি, (২) নির্বাসন-কালের 
স্বতি, (৩) মিউনিকে ও লগুনে আমাদের প্রথম প্রবাস-জীবনেব 
সময়কার স্মৃতি, (৪) পার্টিব দ্বিতীয় কগ্রেসেব পূর্ববর্তী সময়ের, দ্বিতীয় 
কংগ্রেসেব, এবং তাহার পর হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যস্ত সময়ের শ্বৃতি; 
তাবপর আছে (৫) ১৯০৫ সালে বিদেশে প্রবাস-জীবনের স্থৃতি, 
€৬) ১৯০৫ সালে পিটার্সবুর্গের স্থৃতি, এবং পরিশেষে পে) ১৯*৬-৭ 
সালের স্বৃতি। 

এই স্থৃতিকথার বেশির ভাগ ইতিপূর্কেই “প্রাভ্দা কাগজে বাহির 
হইয়াছে। পরে ইহার কিয়দংশ প্প্রাভ্দা” কর্তক এক সম্কলনের 
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আকাবে প্রকাশিত হয়, এবং তারপব রাষ্ত্রীয় প্রকাশন-বিভাগ কর্তৃক 
এক সঙ্কলন প্রকাশিত হয় (১৯২৬ সালে )। বর্তমানে এই স্মৃতিকথাকে 
পবিবন্ধিত ও সংশোধিত করা হইয়াছে । 

স্বৃতিকথাব দ্বিতভীঘ ভাগে* থাকিবে (১৯০৮ হইতে ১৯১৪ সাল 
পর্য্যন্ত ) দ্বিতীয় বাবেব প্রবাস-জীবনেব কথা, সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধেব যুগের 
কথা এবং ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রবাদ হইতে প্রত্যাবর্তনেব পব 
হইতে শুরু কবিয়! ব্রাদিমিব ইলিচেব মৃত্যুর সময পর্যন্ত যুগের কথা । 
এই সব সময়েব স্থৃতিকথার কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বেই লেখা হইয়া গিয়াছে । 

প্রথম ভাগে ইহা ছাড়াও আছে পরিশিষ্টেব আকাবে বিভিন্ন সমষে 
লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ; এই সব প্রবন্ধে এমন তথা আছে যাহার মধো 
লেনিনের জীবনেব বিভিন্ন দিকেব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাষ। 


এন, ক্রুপৃস্কাইয়! 


* “লেনিনের স্মৃতি' ২য় ভাগ (যন্ব্থ) 


বাংল! সংস্করণের ভূমিকা 

দ্বিতীয রুশ সংস্করণের ভূমিকা 

সেন্ট পিটার্সবুর্গে (১৮৯৩-৯৮) 
নির্বাসনে ( ১৮৯৮-১৯০১) 

মিউনিক ( ১৯০১-১৯০২) 

লগ্ন ( ১৯০২-১৯০৩) 

জেনেভা (১৯০৩) 

দ্বিতীয় কংগ্রেস ( জুলাই-আগস্ট, ১৯০৩) 
দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ( ১৯০৩-১৯০৪ ) 
নির্বাসনে (১৯০৫) 

আবাব পিটার্সবুর্গে (১৯০৫) 

পিটাসবৃর্গ ও ফিনল্যাণ্ড ( ১৯০৬-১৯০৭ ) 
আবার বিদেশে (১৯০৭ সালের শেষে ) 
পরিশিষ্ট 

টীকা 


৩৯ 

৭২ 

৭৫ 
১২৩ 
১২৬ 
১৩৭ 
১৫৯ 
১৮৯ 
২০৪ 
২২৯ 
২৩৫ 


২৬৮ 


“মানুষের প্রিয়তম সম্পদ তাহার 
জীবন, মাত্র একবারের জন্যই সে 
এই সম্পদের অধিকারী ভয় । তাই 
সে এমন ভাবে বাচিবে যাহাতে 
কাপুরুষধের মতো অতিবাতিত 
তুচ্ছ বিগত জীবনেব চিন্তায় সে 
যেন লজ্জায় মিঘ্মান না হয়, 
উদ্দেশ্যহীন হতীত জীবনের কথা 
স্মরণ করিঘা সে যেন না ছুঃখে 
পীড়িত হয়ঃ এমন ভাবে সে 
নাঁচিবে যাহাতে মৃত্যুব সময় সে 
এই কথা বলিতে পারে, প্রথিবীতে 
সবেবাভম আদর্শ মানবজাতির 
শক্তিসংগ্রামের জন্তু আমি আমাৰ 
সমগধা জীবন ও সমগা শ্রম 
নিঝরোজিত কবিয়াভি 1” _লেনিন 

















লেনিনের পত্রী নাগিয়েজদ) ক্রুপস্কাইয়া 
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মেট গিটাম বৃর্ণে 


( ১৮৯৩-১৮৯৮ ) 


১৮৯5 সালেব শনংকালে ব্লাদিমিব ইলিচ সেন্ট পিটাসবৃর্ণে পৌছিলেন। 
আমি কিন্ত ঠিক সেই সমযে তাহাব পবিচয় জানিতে পাবিলাম না। 
কমবেডদেব মধ্যে কেহ কেহ আমাকে জানাইলেন যে, ভল্গাব পাব 
ভইতে জনৈক মাকৃস্বাদী পণ্ডিত আসিযাছেন। তীাহাবা আমান 
হাতে একখানি এক্সারসাইজ খাত। দিলেন। উহাতে বাহ। লেখা 
ছিল তাহ। “বাজাব সম্পাকত” (09৮ ৬:৮5 ) দীর্ঘ আলোচনা । 
পালা কবিযা পৃড়িবাব জন্য খাতাখানি তথন কঝ্মবেডদেব হাতে হাতে 
থুবিতেছিল। আমাদের পিটার্সবুর্গেব মাক স্বাদী (টেক্নলজিস্ট হাবমান 
ক্রাপিন ) 'ও ভল্গা-পার হইতে নবগত কমবেড উভযেরই মত খাতা- 
থানিতে লেখ। ছ্িল। খাতার পাতাগুলি অদ্ধেক কবিব। মোড়া ছিল । 
একদিকে ছিল অনেক কাটা-কুটিতে ভন্তি। লেখার মধ্যে উপবে নীচে 
অনেক নতন কবিযা লেখা, ছেড়া-ছেড়া হস্তাক্গবে লিখিত হাবমান 
ক্রাসিনেব অভিমত । অন্তদিকে আমাদেব নবাগত বন্ধুব দলথ। নোট 
ও উন্চর, অত্যন্ত পবিচ্ছন্ন ভাবে সমস্ত লেখা, কোথাও এতটুকু অদল 
বদল নাই । 

সে-সমঘ বাজাবেন সমস্যা লইব। তকণ মার্ক স্বাদী 'আমব। সকলেই 
অত্যন্ত ব্যন্ত ছিলাম। পিটার্সবুর্গের মাক স্বাদী মহলে একটা বিশেষ 
মতবাদ তখনই বেশ স্পষ্ট হইযা উঠিতেছিল। এই মতবাদেন 


১০ লেনিনেব স্থৃতি 


যাহারা অগ্রণী প্রচারক ছিলেন তাহাবা বলিতেছিলেন যে, সমাজের 
অগ্রগতি একটা বাঁধাধবা পবিকল্পনা অনুযাধী যান্সিক ভাবেই সম্পন্ন হব । 
সামাজিক অগ্রগতিব এই ব্যাখ্যাব মধ্যে জনগণেব এবং মহ্ুবশ্রেণীব 
সচেতন সংগ্রামেব কোনো স্থান ছিল না। বিপবীত শক্তিব বৈপ্রবিক 
আঘাত-প্রতিঘাত মাক্‌স্বাদেব মূল কথা। কিন্তু এই মূল কথাকেই 
অস্বীকার কবিবা প্রাণহীন “অগ্রগতিব বিভিন্ন স্তব” লইযা অভিনব 
ব্যাখ্যা চলিতেছিল। আজ অবগ্ত যে-কোনো মাকৃ্্বাদীই এই বান্থিক 
মতবাদকে খগুন করিতে পারেন £ কিন্ত, তথনকান দিনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে 
আমাদেব মার্কস্বাদী মহল এই সমশ্তা লইঘ1! সত্যই বিশেষ বিচদিত 
হইবা পড়িয়াছিল। আমাদের পুঁথিপঘরও বিশে কিছু ছিল ন|। 
ক্যাপিটাল'-এব প্রথম খণ্ড ছাড1! আমাদেব অনেকেই মাক্সেব অগ 
রচনাব কথা জানিতেন না, এব “কমিউনিন্ট ইশতেহাব*-এব (00)- 
€1)01)151 1৬121110500 ) মূল রচনাকে তথনও অনেকে চোখে পধ্যন্ত 
দেখেন নাই। নিষ্প্রাণ যাত্ত্রিকতা ঘে জীবন্ত মাক্স্বাদেব সম্পূর্ণ 
বিপবীত বস্ত, ইহা আমবা অনেকটা সঙ্গ বুদ্ধিব দ্বাবাই বুঝিতাম। 

মাক্কস্বাদ ব্যাখ্যাব এই সাধাৰণ সমস্তাব সহিত বাজাবেব সমশ্তাৰ 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঘান্রিকতাৰ মতবাদ বাহাব! প্রচাব কনিতেন 
তাহাবা। এই সমস্তাটিকে অত্যন্ত অবাস্তব ভাবে দেখিতেন। 

তাহার পব হইতে আজ ত্রিশ বসব কাটিষ। গিযাছে । ছুর্ভাগ্যত্রুচে 
দে-খাতাখানিকে কেহ যত্ত কবিষা বাখিযা €দঘ নাই । অতএব, খাতাথানি 
আমার মনেব উপর ঘে-প্রভাব বিস্তাব কনিঘাছিল কেবল তাহাব 
কথাই আমি বলিতে পাবি। 

আমাদেব নৃতন মার্ক স্বাঁদী বন্ধু বাজাবেব সমস্তাটিকে অত্ন্ত বাস্তব 
ভাবে আলোচন। কবিলেন, দেখাইলেন এই সমন্তা জনসাধাবণেব স্বার্থে 


সেণ্ট পিটার ুর্গে ১১ 


সহিত কি ভাবে জড়িত। তাহার সমগ্রা বিচার-পদ্ধতি হইতে আমবা 
বুঝিতে পারিলাম, বাস্তব পরিবেশ ও তাহাব প্রসাবেব তত্বকে স্বীকাব 
ও উপলব্ধি করাই জীবন্ত মার্ক স্বাদ । 

এই নবাগতের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবাব, আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে 
তাহার মতামত জানিবার জন্ঠ আমব! উংস্ুক হইযা উঠিলাম । 

পিটার্সবুর্গের কয়েকজন কঘরেডের সহিত তাহাব আলোচনার ব্যবস্থা 
কব হইল । ইহাব আগে ব্রাদিমিব ইলিচকে আমি দেখি নাই। 
সেণ্ট পিটার্সবুর্েব প্রখ্যাত মার্ক স্বাদী ইঞ্জিনিয়াব ক্লাসনের * বাড়িতে এই 
আলোচনাব ব্যবস্থা হইল। ছুই বসব পূর্বে ক্লাসন ও আমি একই 
পাঠচক্রে ছিলাম । এই উপলক্ষ্যকে গোপন বাখিবার জন্য সম্মেলনকে 
“প্যানকেক্‌ পার্টি, বলিষ! প্রচাব কবা হইল। 

এই সভায় ব্রাদিমিব ইলিচ ছাড়া ক্লাসন, ওযাই-পি-কনোবকৌ, সেরে- 
কব্রোভ স্কি, এস-আই-র্যাডচেষ্কো ও আনও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। 
(পাটেদোভ ও স্টবেবও আদাব কথা ছিল। কিন্ত যত দূৰ মনে 
পড়ে, তীহারা আসেন নাই। এই সভাব একটি মুহ্র্তের কথা আমার 
বিশেষ করি! মনে পড়ে। আমরা কোন কর্মসুচী গ্রহণ করিব তাহা 
লইয়া আলোচন! চলিতেছিল। সকলে একমত হইতে পাবিতেছিলেন না। 
সম্ভবত সেভলিষাগিনই বলিতেছিলেন, নিবক্ষবতা। দূবীকবণ সমিতিব 
কথাই সবচেষে বেশী দবকাবী। ব্রাদিমিব ইলিচ হাসিযা উঠিলেন। 


% ১৮৯৪ সাতলর *শ্রোভেটাইডের” সময় কামনের বাড়িতে এই সভা] হয। এ 
নংসপরেরই শরতকাতল কাসনেব বাড়িতেই লেনিন [176 19৩00019010 0070690 
01 [১০190119107 নামক প্রবন্ধ পন্ডেন। লেনিন ইন্লিটিউট:ক কাসন নিজে ইহ! 
জানাইযাছেন। 


১২ (লনিনেব স্মতি 


এই হাসির মধ্যে বেন ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল। ট্টাহাকে আমি আব 
কথনও সে-ভাবে হাসিতে শুনি নাই। 

তিনি উত্তব দিলেন : “বেশ তো, কেউ বদি নিবক্ষবতা৷ দূবীকবণ 
সমিতি হইতে পিতৃভূমিকে বীাচাইতে পাবেন, তবে তাহাকে আমবা 
বাণ দিব না।” 

আমাদের ঘৌবনে তখনও আমব]। নাবোদনিকিদেব» সভিত জাবের 
সংঘর্ষ দেখিয়াছি । আমব। দেখিয়াছি, কি ভাবে উদারনীতিকেবা প্রথমে 
সব কিছুতেই “সহানুভূতিশীল থাকিযা হঠাৎ “নাবোদনাযা ভলিবা'২ পার্টি 
ভাঙ্গিয। দ্বিবান পবৰ হইতে একেবারেই 'ভীক বনিঘা গেলেন, সব 
ক্ষিছুতেই আতকাইয়। উঠিতে লাগিলেন এবং প্রগমে এ্ছাউ-খাটউ জিনিস 
কব” বলিয়া উপদেশ দিতে শুক কবিলেন। 

লেনিনেব বিদ্রপেব মন্ম সকলেই বুঝিলেন। ভিনি আসিষাছেন, 
কি ভাবে সকলে মিলিষা সংগ্রাম কবা যায তাহাব মালোচনাব জঙ্যি, 
আব তাহাব নিকট উত্থাপন কবা হইল নিবক্ষনত। দূবীকবণ সমিতিব 
পুস্তিকা বিতরণেব আবেদন সম্বন্ধে। 

উত্তবকালে যখন আমবা পবস্পবেব সহিত ঘনিন্ত ভাবে পবিচিত 
হইযাছি, তথন একদিন লেনিন তীাহান দাদান গ্রেপ্তাব সম্পর্কে 
উদ্াননীতিকদেব মনোভাবেব কথা আমাকে বলিযাছিলেন । পরিচিত 
সকল 'আত্মীয়-বান্ধবই উলিযানভ পবিবাবকে এড়াইয। চলিত । একজন 
দ্ধ শিক্ষক প্রতি সন্ধ্যায দাবা খেলিতে আসিতেন । এই ব্যাপাবের 
পব হইতে তিনিও আব আসিতেন না। স-সময সিমবার্ষে কোনো 
বেলপথ ছিল ন|। ন্ট পিটাসবর্ণ জেলে বড় ছেল্বে সঙ্গে দেখ! 


(১) সংখা[চিহ্রিত বিষযগুলির জহ্য পুন্তাকর শেছে টীকা জষ্টশ্য। 


সেণ্ট পিটার্স বুর্গে ১০ 


কবিবার জন্য ব্রাদিমিৰ ইলিচেব মাকে সিজবান্‌ পর্ধ্যস্ত ঘোড়াত্র চডিয়া 
ঘাইতে হইত । একদিন সঙ্গে যাইবাব একজন লোক খুঁজিবাৰ জন্য 
ব্রাদিমিৰ ইলিচকে পাঠানো হইল। কিন্তু বে-লোক গ্রেপ্তাব হইয়াছে 
তাহাব মার়েব সহিত কেহ পথ চলিতে বাজী হইল না। 

রাদিমিব ইলিচ আমাকে বলিষাছেন যে, এই সর্বব্যাপী কাপুরুষত৷ 
তাহাব মনের উপর সে-সমব গভীব ব্রেখাপাত করিয়! যাব । 

উদাবনীতিকদেব সম্পর্কে লেনিনের যে-মনোভাব, তাভাৰ পশ্চাতে 
তাহার তরুণ বঘসেব এই অভিজ্ঞত। যে অনেক পরিমাণে কাজ করিয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । উদাবনীতিকদেব বাগ বিভূতিন মর্ম তিনি অল্প 
বঘসেই বুঝিতে পাবিয়াছিলেন । 

সেই বতসহবই অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের শবৎকালে £]170 15001701010 
0০0170৩1109 1,0100119]) ও 105 01710151510 11) ৬17. 50:0৮০৮৩ [3001২” 
নামক প্রবন্ধে ব্রাদিমিব ইলিচ লিখিষাছিলেন : “সাধারণ জীবন ও 
উদারনীতিক সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বুর্জোঘ। শ্রেণীর শাসন চলিতেছে । 
অতএব মনে হব, এই সমাজ পবিহার কবিয়! বুর্জোবাৰ সম্পূর্ণ বিপরীত 
কোনে সমাজে স্থান লওযাই প্রয়োজন ।” ( “সঙ্কলিত বচনাবলী,, ২য খণ্ড, 
রুশ সংস্করণ ) 

এ প্রবন্ধেব আব'এক স্থানে তিনি বলিতেছেন £ 

"এই সকল লোকদেব ( উদারনীতিকদেব) সং্পর্ন হইতে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হইয1 বুর্জোয়া সমাজের “জীবন হইতে স্বতন্ব* শ্রেণীৰ সেবায় 
সম্পূর্ণ আত্মনিবোগ কবিবার জন্ত যাহারা শ্রমিকশ্রেণীব চিস্তানাক্রকদেব 
নিকট দাবী জানার, তোমবা ( নারোদনিকেরা ) বল ষে তাহাদের 
এই দ্রাবীর মূলে বহিষাছে বুর্জোবাশ্রেণীকে রক্ষা কবিবার আকাঁজ্ষা |” 
( এ, পঃ ৫৪ )। 


১৪ লেনিনের স্থৃতি 


উদারনীতিকদের সম্পর্কে ব্লাদিমির ইলিচের মনোভাব, তাহাদের 
প্রতি তাহার অবিশ্বাস, বারবার তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দেওয়া 
এ সকল স্ুথবিদিত ব্যাপার। ক্লাসনের বাড়ীতে যে-বৎসর এঁ সভা হয়, 
সেই বৎসর সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি আমি উদ্ধত করিয়াছি মাত্র । 

সে-দিনের সে "প্যানকেক পার্টিতে কোনো মতৈক্য হইল না। 
ব্রাদিমির ইলিচ খুব কম কথ! বলিলেন। যাহারা উপস্থিত ছিলেন 
তাহাদেরই তিনি ভালো করিয়া বুঝিতেছিলেন । মাক্্বাদী বলিয়। 
এতকাল যাহারা পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, লেনিনের নিবদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে 
তাহার! সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি অন্ভব করিতে লাগিলেন । 

আজ মনে পড়ে "ওথ্টা, হইতে নেভ। নদীর তীর বাহিয়া৷ যখন গৃহে 
ফিরিতেছিলাম, তখনই প্রথম ব্রাদিমির ইলিচের দাদা আলেকজান্দারের 
কথা শুনি । তিনি ছিলেন নারোদ্নায়! ভোলিয়ার সভ্য । ১৮৮৬ সালে 
তৃতীয় আলেকজান্দারের প্রাণনাশের যে-প্রচেষ্টা হয় তাহার সহিত তিনি 
জড়িত ছিলেন। সাবালক হইবার পূর্বেই জারের ফাসিকাঠে তাহার প্রাণ যায়। 
লেনিন আলেক্জান্নারকে খুব ভালোবামিতেন। তাহাদের স্বভাব 
অনেকটা এক রকম ছিল। কোনে কিছু গভীর ভাবে চিস্তা করিবার জন্ট 
তাহারা বহুক্ষণ এক। থাকিতে ভালোবাসিতেন । তাহার সাধারণত 
একসঙ্গে থাকিতেন। এক সময় বাড়ির একটা বিশেষ অংশে তীাহাবা 
একসঙ্গে ছিলেন। তাহাদের অনেক খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোন ছিল। 
তাহার! ডাকাডাকি করিলে বলিতেন, “দয় ক'রে এখান থেকে গেলে 
খুশি হব।” ছুই ভাই-ই খুব পরিশ্রম করিতেন । ছুই ভাইয়েরই মনোবৃত্তি 
ছিল বিপ্লবী । কিন্তু, সম্ভবত বয়সের পার্থক্যের জন্ত উভয়ের মধ্যে 
একট! বিচ্ছেদ ছিল। আলেকজান্দাব ইলিচ ব্রাদদিমিবকে কিছুই 
বলিতেন না। 


সেন্ট পিটাসবুর্গে ১৫ 


দাদার জীববিজ্ঞানের গবেষণা সম্পকে ব্রাদিমির ইলিচের কাছে গন্প 
শুনিয়াছি। শেষবার তিনি যখন বাড়ি আসেন, তখন কীটপতঙ্গ সম্পকে 
তিনি একটি প্রবন্ধ রচন। করিতেছিলেন । সে-সময়টা সারাক্ষণ তিনি 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া কাটাইতেন । যতথানি সম্ভব আলো পাওয়। যায় 
তাহার জন্ত তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই কাজে লাগিতেন। রব্রাদিমির ইলিচ 
ভাঁবিতেন £ “না, আমার দাদা কোনদিন বিপ্রবী হইতে পারিবে না। 
বিপ্লবী কি কখনও পোকামাকড় লইয়! এত সময় নষ্ট করে?” তিনি 
শীঘ্ই নিজের ভূল বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 

দাদার ভাগ্য যে ব্লাদিমির ইলিচকে গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়াছিল 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার উপর তিনি আবার এই সময 
হইতে স্বাধীন ভাবে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছিলেন । 
বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন সম্পর্কে নিজের দিদ্ধান্তে তিনি ইতিপুর্ব্বেই 
পৌছিয়। গিয়াছিলেন। 

তাহা যদি ন। হইত, তবে দাদার জীবনের এই বেদনাময় অবসানে 
তিনি গভীর শোকে মুহমান হইয়া পড়িতেন, কিংব! খুব বেশী হুইলে, 
ইহা! তাহার মধ্যে মুতের পদাঙ্ক অন্থসরণের প্রবৃত্তি জাগাইয়৷ তুলিত। 
কিন্ত দাদার ভাগ্যকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহার বুদ্ধি দীপ্ত ও শাণিত 
হইয়। উঠিল, চিস্তাধারাঁয় দেখা দিল অস্বাভাবিক প্রশান্তি ও গভীরতা, 
জাগিয়! উঠিল সত্যের মুখোমুখি াড়াইবার ক্ষমতা ও সর্বপ্রকার বাগাড়ন্বব 
ও মিথ্যাকে পরিহার কবিয়। চলিবার প্রবৃত্তি। সমস্ত সমশ্তাকে বাস্তবতার 
নগ্র আলোকে বিচার করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। 

১৮৯৪ সালের শরতকালে লেনিন আমাদের পাঠচক্রে "জনগণের বন্ধু 
(%7:1575 ০? ৮১৩ 7০০1০) নামক তাহার রচনাটি পড়িলেন। বই- 
থানির জন্ত যে তখনই কিরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল সে-কথা আজও 


১৬ লেনিনের স্বৃতি 


আমার মনে পড়ে । আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য অতান্ত পরিষ্কার ভাবে এই 
বইয়ে বিবৃত হইয়াছিল । এই বইখানি নকল করিয়া পরে নূ.10০ 
ড5110৬  739015 এই ছস্ম নামে হাতে হাতে ঘ্ুরিরাছিল। এই 
বইগুলিতে কোনে! স্বাক্ষব ছিল না । ইহার প্রচাৰ হইয়াছিল বহুল, এবং 
তখনকার দিনের তরুণ মার্কসবাদী মহলে যে ইহা! গভীর প্রভাব বিস্তাৰ 
কবিয়াছিল, তাহাতে কোনে সন্দেহ নাই । ১৮৯৬ সালে আমি যখন 
পোল্টাভায় ছিলাম, তখন সগ্তকারামুক্ত সোশাল-ডেমোক্রাট কন্মী পি-সি- 
কমিযানস্টেভ আমাকে বলিয়াছিলেন যে বিপ্রবী সোশাল-ডেমোক্রাপিব 
দিক হইতে এত স্থন্দব, স্ুসম্পূর্ণ, শক্তিশালী রচন। আর নাই। 

১৮৯৪-৯৫ সালে শীতকালেব পূর্বেই ব্লাদিমির ইলিচকে অন্তরঙ্গ ভাবে 
জানিয়াছি। তিনি তখন “নেভস্কি গেটে” ওপাশে মুরদের পাঠচক্র 
পরিচালনা ব্যস্ত ছিলেন। আমি কয়েক বসব হইতে সেই 
জেলাব '্মলেন্স্কি সানডে ইভিনিং গ্যাডাণ্ট স্ষুল-এ শিক্ষকতা 
করিতেছিলাম। স্তানীষ মজুব শ্রেণীব জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমার বেশ 
ভালো জ্ঞান ছিল। রব্রাদিমিব ইলিচেব পাঠচক্রেব বেশ করেকজন মজুর 
আমার “সান্ডে স্কুলের ছাত্র ছিল। বাবুশ কিন, বরভকভ, গ্রিবাকিন, 
বড়ভূস, আর্সেনিষাঁস, ফিলিপ, জুকভ. ও আরও অনেকে ছিল। তখনকাব 
দিনে মজুর সাধাবণেব দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কাজের অবস্থা ও মনোভাব 
সম্পর্কে ভালো জ্ঞান লাঁভেব পক্ষে সান্ডে স্কুলই ছিল সব চেয়ে চমৎকার । 
সন্ধ্যাবেলার কাবিগরী ক্লান ও সংশ্রিষ্ঠ মেয়েদের স্কুল এবং ওবুকভ স্কুল 
বাদেও ম্মলেন্স্কি স্কুলে ছয় শত ছাত্র ছিল। 

“শিক্ষযিত্রীদেব” উপর মজুরদের ছিল অসীম বিশ্বাদ। গ্রোমোভ 
কাঠগুদামের মলিনমুখ পাহাবাওয়ালা হর্ষোৎফুল্ল মুখে শিক্ষধিত্রীকে 
তাহার পুত্রলাভের সংবাদ দিয়া যাইত; কাপড়ের কলেব ক্ষয়রোগগ্রস্ত' 


সেণ্ট পিটাসবৃর্গে ১৭ 


মহিলা কক্্ী তাহাকে আসিয়! ধরিত তাহার উৎসাহী পাণি- 
প্রার্থীকে একটু লেখাপড়া শিখাইয়া দিতে । ঈশ্বরের সন্ধানে চিরজীবন 
কাটাইয়া শেষে একজন মেথডিস্ট মজুর তাহাকে চিঠি লেখে, এই তো 
শই “প্যাশান সান্ডেব' দিনে রুডাঁকভেব ( আর একজন ছাত্র ) নিকট 
হইতে সে জানিতে পারিয়াছে যে, ঈশ্বরই নাই। তাহার পর হইতে 
সবই সোক্তা হইয়া গিযাছে; কারণ, ঈশ্বরের ক্রীতদাস হওয়ার চেয়ে 
খাবাপ কিছু তইতে পাবে নাঃ কারণ, ঈশ্ববেব বিরুদ্ধে করিবার কিছু 
নাই । মানুবেব ক্রীতদাস হওয়া ইহাৰ চেষে অনেক সোজ1, কারণ 
এখানে লড়াই কব। চলে। তামাকের কারখানার একজন মজুব প্রতি 
রবিবাবেই মদ থাইত। ফলে এমন হইল বে, তাহাকে আর মানুষ 
বলিয়াই চেনা বাষ না। তাহার সর্বাঙ্গ হইতে আবার এমন তামাকের 
গন্ধ বাহির হইত বে, তাহার খাতার উপৰ ঝু"কিলেই মাথ! ঘুরির! 
উঠিত। নে একদিন কোনমতে কাঠের কলমে ভাঙ্গা অক্ষরে স্বরবর্ণ 
না দিয়া লিখিবা! ক্রানাইল যে, র্রাস্তায সে একটি তিন বৎসরের 
/মযে কুড়াইষ1 পাইয়াছে এবং সে এখন তাহাব আর্টেলেও আছে। 
কিন্তু তাহাবা তাহাকে পুলিসেব জিম্মাঘ দিয়া দিল-__ইহা! 
অত্যন্ত দুঃখের কথা । একপা-ওয়ালা একজন সৈন্ত আসিষা জানাইল £ 
“গত বৎসর ষাকে তুমি লিখতে পড়তে শিথিয়েছিলে দেই মিখাইল 
কাজ করতে কবতে ক্লান্তিতেই মারা গেছে, মরবাৰ সময় সে তোমার 
কথা বলে গেছে, তোমাকে পে শ্রদ্ধা জানিরে দীর্ঘ জীবন কামনা 
ক'রে গেছে ।” জাব ও ধন্মধাজকদের পরম ভক্ত কোনে। কাপড়ের কলের 
মজুর ত্ুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল £ প্র কালো লোকটার উপর চোথ 
বেখো, ও সব সময় গোরোখোভায়ার* কাছে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়ায়” 
একথা শুনিয়া একজন প্রবীণ মনজুর বলিয়! উঠে £ “পুরুতর! মানুষের 
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সর্বনাশ করে লে তে। আর লোকে চার্চওয়ার্ডেনের কাজ ছেড়ে দিতে পারে 
না। তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সব জিনিস দেখিয়ে দিতে হবে; 
কিন্তু গির্জার সঙ্গে তার কোনে সম্পর্কই নেই এবং অগ্রগতির সমস্ত 
স্তরবিস্তাসই সে বোঝে” ; ইত্যাদি ইত্যাদি । 

শ্রমিক ছাত্রছাত্রিগণকে ভালো ভাবে দেখিবার জন্ত এবং 
তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে পাঠচক্রে আনা যায বা 
আন্দোলনের মধ্যে টানা যায় তাহ! বুঝিবাব জন্ত আমাদের 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট মজুরগণ স্কুলে ঘাইত। ইহার! 
সকল শিক্ষযিত্রীকেই সমান চক্ষে দেখিত না। কোন শিক্ষয়িত্রী 
পাঠচক্রের কাজে কতখানি পাক! সেই অনুসারে তাহারা তাহাদের, 
বুঝিত। যদি বুঝিতে পারিত কোনো শিক্ষয়িত্রী “তাহাদেরই একজন”, 
তবে বিশেষ কোনে৷ কথার দ্বারা তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিত। 
হযতো৷ কুটিরশিল্প সম্বন্ধে যখন কথা হইতেছে, তখন তাহারা 
বলিল ঃ পকুটিরশিন্প কখনও ব্যাপক উৎপাদনের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিয়া টিকিতে পাবে না।” কিংবা আলোচনার মধ্যে তাহার! একটা 
খুব বড় ধরনের প্রশ্ন তুলিয়া বসিল--“পিটারস-বুর্গের মজুরের সহিত 
আরকএঞজেলের চাধীর (17101) কি তফাত?” তারপরই তাহারা 
শিক্ষয়িত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়! একটু বিশেষ 
কায়দাষ মাথ। নাড়িত। ইহার অর্থ__পবুঝিতে পারিধাছি, আমাদেরই 
একজন |» 

তারপর তাহার! কোথায় কি হইতেছে সমস্তই বলিয। যাইত, 
কারণ তাহারা জানিত শিক্ষধিত্রী সমস্ত খবরই প্রতিষ্ঠানের নিকট 
পৌছাইয়া দিবেন | 

ইহা ছিল এক ধরনের নীরব ষড়যন্ত্র। যদিও প্রত্যেক ক্লাসেই 
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গোয়েন্দা থাকিত, তথাপি স্কুলে যাহা খুশি আলোচন। করিতে আমাদের 
বাধিত না। কেবল “জার” ধর্মঘট” ইত্যাদি সাংঘাতিক কথ। বাদ 
দিয়া গেলেই হইত। সবচেয়ে মৌলিক সমন্তাগুলির আলোচনার 
অস্গবিধ। হইত না। কিন্তু একেবারে কোনো কিছু আলোচনা করাই 
আমাদের কর্তৃপক্ষের নিষেধ ছিল। একবার তথাকথিত পুরানে। 
পড় তৈয়ার করিবার ক্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কারণ একজন 
ইনস্পে্র হঠাৎ আসিয়া দেখেন, দশের ঘরের নামত পড়ানে। 
হইতেছে, অথচ পাঠ্যতালিকা অনুসারে পাটিগণিতের চারিটি নিয়ম 
ছাড়! অন্ত কিছু শেখানো! নিষিদ্ধ ছিল। 

সে-সময়টা আমি পুরানে। নেভূষ্কির একটা বাড়িতে থাকিতাম । 
বাড়িটার ভিতর দিয়া একটি উঠান ছিল। প্রতি রবিবারে ব্রাদিমির 
ইলিচ পাঠচক্রের কাজ সারিয়। ফিরিবার পথে আমার এখানে 
আসিতেন। আমাদের আলোচনার আর শেষ হইত না। আমি 
তখন স্কুল লইয়াই থাকিতাম; ছাত্রদের সম্পর্কে অথব সেমিয়ানিকভ, 
থর্নটটন, ম্যাক্সওয়েল ও নেভাতীরবর্তী অন্তান্ত কারখানাগুলি সম্পর্কে 
কোনে। আলোচনার স্থযোগ বন্ধ ন! যায়, সেই জন্ঠ আমি ন1 খাইয়াই স্কুলে 
বাইতাম। মজজুবদের জীবনযাত্রার সামান্ততম খুঁটিনাটি পধ্যন্ত লেনিন 
জানিতে চাহিতেন। সমস্ত টুকরা খবরগুলি একত্র জুড়িযা তিনি 
শ্রমিক-জীবনের একটা অথণ্ড চিত্র স্বাকিবার চেষ্টা করিতেন, এবং 
কোন বিষয় লইয়া কাজ শুরু করিলে মজুরদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার- 
কাধ্য: সবচেয়ে বেশী কাধ্যকরী হইবে তাহা নিদ্ধারণ করিবার প্রয়াস 
পাইতেন। সে-সময়কার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই শ্রমিকদের ভালো 
ভাবে বুঝিতেন না। বুদ্ধিজীবীরা পাঠচক্রে আসিয়া মজুরদের নিকট 
' এক ধরনের বক্তৃতা পড়িয়া ফাইতেন। “পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পন্তভি 
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ও রাঙ্লের উৎপত্তি শীর্ষক এঙ্ষেলসের  বইখানির অনুদ্দিত 
পার্জুলিপি বহুদিন পর্যন্ত পাঠচক্রগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। 
ব্রাদিমির ইলিচ মজ্জুরদের নিকট মার্ক সেব “ক্যাপিটাল” হইতে পড়িতেন 
ও তাহাদেব উহা বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর মজুরের! তাহাদের 
কর্তব্য ও কাবথানাব কাজেন অবস্থা সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করিত । 
তিনি তাহাদের বুঝাইতেন, কি ভাবে তাহাদের জীবন সমগ্র সমাজ- 
ব্যবস্তার সহিত সংবদ্ধ, কি ভাবে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন কবা 
চলে। পাঠচক্রগুপিতে লেনিনেব কাজের মূল বিশেষত্ব ছিল নীতি 
(7110091% ) ও তাহার প্রয়োগের (701406160 ) সমন্য সাধন । 
ধীরে ধীরে আমাদেব পাঠচক্রের সভ্যেরাও এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতে 
লাগিল। 

পবের বছন বখন “আন্দোলন সম্পর্কে (07 48£100017) নামক পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইল, তখন ইশ্তেহাব বিলি করিয়| আন্দোলন পরিচালনার 
ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তৃত। তখন কেবল কাজ আরম্ত করা বাকী। মজুরদের 
দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিবোগের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনাব 
পদ্ধতি তখন আমাদেব পার্টির কাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
এই ধরনের কাজেব বে কতখানি মূল্য তাহা ভালো ভাবেই বুঝিলাম 
কয়েক বখসর পরে। আমি তখন নির্বাসিত হইয়৷ ফান্দে ছিলাম। 
দেখিলাম, প্যারিসের ডাক-কক্্মীদের বিরাট ধর্মঘটে ফবাসী সোশালিস্ট 
পার্টি কোনো অংশই গ্রহণ করিল না! । তাহাব। বলিল, উহা! ট্রেড ইউনিয়নেৰ 
কাজ। তাহারা ভাবিত, পার্টির কাজ কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম । 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়োজন 
সম্পর্কে তাহাদের একেবারেই কোনো ধারণা ছিল না। 

মুদ্রিত ইশ তেহাবের আন্দোলন যে এতখানী কাধ্যকরী হইতে পাবে 
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তাহা দেখিয়া পিটাস বুর্গের অনেক কমরেড এই ধরনেব কাজের প্রতি 
এতখানি আসক্ত হইয়া পড়িল যে তাহারা ভুলিরা গেল, ইহা এক 
ধরনের কাজ মাত্র, জনগণেব মধ্যে অন্ত ধরনের প্রচাবেবও প্রয়োজন 
রহিয়াছে । এই কমরেডরাই অবশেষে “অর্থনীতিবাদ'-এর (১৪ নৎ 
টাকা দ্রষ্টব্য ) পথ গ্রহণ করিয়াছিল । 

অন্ত ধবনের কাজের কথা কিন্ত ব্লাদিমির ইলিচ একেবাবেই ভুলেন 
নাই। ১৮৯৫ সালে তিনি “জরিমানা সম্পর্কে আইন? (0170 [8৮৮ 0) 
11069) নামে একথানি পুস্তিকা লেখেন । মজুবশ্রেণীব মধ্যস্তরে কি ভাবে 
দেখিতে হইবে, কি ভাবে অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইয়। 
বাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজন সম্পকে তাহাদেব সচেতন কবিবা 
তুলিতে হইবে, পুস্তিকাখানি তাহাব চমতকার উদাহবণ। বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে অনেকেই পুস্তিকাখানিকে দীর্ঘ ও নীরস বলিয়া মনে করিলেন ; 
কিন্ত মঙ্ুরের ইহ! আগ্রহের মহিত পড়িল, কাবণ ইহাতে অত্যন্ত সহজ 
ভাবে তাহাদেরই কথা লেখা ছিল। (পুস্তিকাখানি “'নারোদনায। 
(ভোলিয়া” প্রেসে মুদ্রিত হইরাঁ মজুবদেন মধ্যে বিলি হয়। ) কার- 
খানাব আইন-কানুন ব্রাদিমিব ইলিচ খুব ভালোভাবেই পড়িতেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাষ্ট্রের সহিত মজুবদের সম্পর্ক সন্বন্ধে মজুরদের 
সচেতন করিয়। তুলিবাৰব পক্ষে কাবখানার আইন-কান্ুনগুলিব 
বিশ্লেষণই সবচেয়ে সোজা উপায। “নৃতন ফ্যাক্টবী-আইন+, ধর্মঘট 
সম্পর্কে, “ফ্যাক্টরী কোট সম্পর্কে প্রভৃতি সে-সমরকার লেখা বহু 
পুস্তিকায় ও প্রবন্ধে এই গবেষণার আভাস পাওষা যায়। 

মজুর মহলে চলাফেবা কবা খুব নিরাপদ ছিল না। পুলিসেব 
নজর ক্রমেই তীক্ষ হইতেছিল। গোপন চক্রান্তে কাজে আমাদের 
ব্রাদিমিব ইলিচই ছিলেন সবচেষে বেশী পাক।। বাড়ির মধ্য দিয়] 
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যে-সমস্ত উঠান গিয়াছে সবগুলিই তিনি চিনিতেন, পুলিসের চোখে 
ধুল! দিতে তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন। কি ভাবে বইতে অদৃশ্ত কালিতে 
অথবা “ডট, দিয়া লিখিতে হয়, কি ভাবে গোপন চিহ্ন দিতে হয়, 
এসব তিনি আমাদের শিখাইতেন। ভাবিয়া ভাবিয়া নানা রকম ছ্ম- 
নাম বাহিব করিতেন। “নারোদনায়৷ ভোলিয়া, পার্টিতে তাহার শিক্ষা- 
নবিপীর ফল আমব! পাইয়াছিলাম। পুবাতন নিহিলিস্ট মিথাইলভের 
নাম তাই তিনি এত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেন যড়যন্ত্ের 
ক)টজে মিথাইলভ এত পাকা ছিলেন যে, লোকে তাহাকে পাহাবা- 
ওয়ালা” বলিয়া ডাকিত। 

পুলিসের জের ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। র্রাদিমির ইলিচ প্রস্তাব 
কবিলেন, পুলিসের নজর পড়ে নাই অথচ যাহার হাতে সমস্ত “সংযোগণ- 
গুলি (০০0০0 দেওয়া চলে এমন কাহাকেও “ওয়াবিশ* নিযুক্ত কৰা 
দরকার। দলের মধ্যে আমিই ছিলাম সব চেয়ে ৭্পবিত্র” ( অর্থাৎ 
পুলিদ তখনও তাহাকে বিপ্রবীদেব সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংগ্রিষ্ট বলিয়া 
ধরিতে পারে নাই-_অনুবাদক ), অতএব আমাকেই “উত্তরাধিকারিণী' 
নিযোগ কবা সাব্যস্ত হইল। ইস্টারের প্রথম দিন আমরা 'জারস্কোষে সেলো”তে 
সিলভিন নামক আমাদের দলের একজনের ওখানে “উৎসব করিতে, 
গেলাম। সিলভিন নান! অদ্ভূত কাজ কবিয়া জীবিকা অর্জন করিত। 
আমবা ট্রেনে গেলাম, এবং ট্রেনের মধ্যে এমন ভাব দেখাইলাম যে কেহ 
কাহাকেও চিনি না। কোন কোন সংযোগগুলি রক্ষা করিতে হইবে 
মামবা সারাদিন সেই আলোচনাই করিলাম। কি ভাবে গোপন 
সঙ্কেতে লিখিতে হয়, ব্রাদিমিব ইলিচ তাহা আমাদের দেখাইয়া 
দিলেন। একখানা বইয়ের প্রায় অর্ধেক আমরা ভরিয়া ফেলিলাম। 
দুর্ভাগ্যক্রমে পরে আমি আর এই সকলে-মিলির়াএ-লেখা সম্কেতগুলিব 
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পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই; কিন্তু এক সাম্বনা আমার আছে 
যে, ষখন এই সন্কেতগুলির পাঠোদ্ধারের প্রয়োজন হইল তখন “সংযোগ- 
গুলির” অধিকাংশই বাতিল হইয়া গিয়াছে । 

ব্লাদিমির ইলিচি এই সকল “সংযোগ” খুব যত্বের সহিত সংগ্রহ 
করিতেন এবং সর্ধত্র এমন সব লোকের সন্ধান করিতেন যাহাদিগকে 
কোনে না৷ কোনে ভাবে বিপ্লবী কাজে লাগানো যায়। আমার মনে পড়ে, 
একবাব ব্লাদিমির ইলিচের উদ্যোগে আমাদের দলের ছুইজন (ব্রাদিমিব 
ইলিচ ও সম্ভবত কিরবিঝানোভ্ষ্কি) ও মেয়েদের সানডে স্কুলের 
কষেকজন শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া একটা সভা হয়। এই শিক্ষধিত্রীদের 
অধিকাংশই পবে “সোশাল ডেমোক্তাট” হ'ন। ইহাদের মধ্যে লিডিয়! 
মিখাইলোননা নিপোভিচ নামক “নারোদনায় ভোলিয়া” দলের একজন 
পুরাতন সভ্যা ছিলেন। ইনি পরে সোশাল ডেমোক্রাট দলে যোগ 
দেন। পার্টি পুরাতন কন্মীরা এখনও তাহাব কথা স্মরণ করেন। 
তাহার চরিত্রে ছিল বিপ্রবীস্থলভ প্রচণ্ড দুঢ়ত, নিজের কিংবা 
অপরের প্রতি কর্তব্যের কঠোরতা তীহার কোনে! দিন হাস পাইত না) 
অথচ জনসাধারণকে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন, এবং সহকন্ীদের 
সহিত তাহার ব্যবহার অত্যন্ত মমতাময় ছিল। রব্রাদিমির ইলিচের মধ্যে 
বিপ্রবীকে চিনিতে লিডিয়ার বিলম্ব হইল ন1। 

'নারোদনায়া ভোলিয়া” ছাপাখানার ঘহিত সংবোগ রক্ষার ভার 
লিডিয়! মিখাইলোভন! স্বেচ্ছার গ্রহণ করিলেন। তিনি ছাপার সমস্ত 
ব্যবস্থা করিতেন, পাুলিপি লইয়া যাইতেন, ছাপাখানা হইতে ছাপা 
ইশৃতেহারগুলি লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতেন। ঝুড়িতে করিয়া 
এইগুলি তিনি বন্ধুদের মধ্যে লইয়! যাইতেন এবং মজুরদের মধ্যে এগুলি 
বিলি করিবার বাবস্থা করিতেন। ছাপাখানার একজন কম্পোজিটার 
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তাহাকে বিশ্বাসঘাতকত। কবিয ধরাইয়! দেয়। বখন তিনি ধবা পড়েন, 
তখন লিডিযার নান] বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে বারে ঝুড়ি বেআইনী 
ইশতেহার পুলিস বাজেযাণ্ত কবে । “নারোদ্নায়া” ছাপাখানা সে-সময় 
মজুবদের জন্ প্রচুর ইশতেহার ছাপা হইত । ৮17) ৮০:18 109”, 
“৬/1)০6 101000176 7501019 1,1৮9 0017”, লেনিনের দ্ুইখানি পুস্তিক' 
(00 চ1106৯৮১ প105711010561 ও অন্ঠান্ত অনেক পুস্তক এই ছাপা- 
খান। হইতে ছাপা ভয। শ্তাপোভালোভ ও ক্যাটানস্কাবা নামক এ 
ছাঁপাখানার দুইজন কন্মী আজ কমিউনিস্ট পার্টিৰ সভ্য। লিডিয়া 
মিখাইলেভন1 আজ বাচিযা নাই । তাহার শেষ জীবন তিনি ক্রিমিয়াব 
কাটান । ১৯২০ সালে ক্রিমিয়৷ খন শ্বেত কশদের (৮৮1)1655) অধীনে, 
তখন তীাহার মুত্যু হয়। মুত্যুশধ্যাযফ শেষ প্রলাপেব মধ্যেও তিনি 
তাহা নিজের লোক কমিউনিস্টদের সঙ্গ কামনা করিযাছেন এবং প্রি 
কমিউনিস্ট পাটির নাম বলিতে বলিতে মারা গিয়াছেন। 

এই সকল শিক্ষধিত্রীদেব মধো সম্ভবত পি-এফ-কুদেলি, এ-আই- 
মেশচারির়াকভ € ইহাবা দুইজনেই এখন পার্টির সভ্য ) ও আরও অনেকে 
ছিলেন। “নেভঙ্কি গেট জেলাব আর একজন শিক্ষযিত্রীও ছিলেন। 
তাহাব নাম ছিল আলেকজান্ত্রা মিখাইলোভন। কালমিকোভা । তিনি 
খুব ভালো বন্তুতা কবিতে পারিতেন। রাষ্ট্রের ব্যয়বরাদ্দ (১৫৫ 
1301056%) সম্পর্কে মঙ্ুবদিগেব নিকট তিনি যে-বক্তৃতা কবিয়াছিলেন 
তাহাব কণা মনে পড়ে। লিটেইনিতে তাহাব তথন একটি বইয়ের 
(দোকান ছিল। ব্রাদিমির ইলিচ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত 
হইয়। পড়িলেন। স্টরব ছিলেন তাহার ছাত্রদেব একজন। পোট্রেপ 
নামক স্টবেব একজন পুরাতন সহপাঠী সব সময মিথাইলোভনার বাড়িতে 
থাকিতেন । পবে মিথাইলোভন। দ্বিতীষ কংগ্রেসেব সময় পর্য্যন্ত নিজের 
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টাকা দিয়। পুরাতন “ইস্ক্রাঠকে সাহায্য করিতেন। স্টব যখন 
উদারনীতিকদের সহিত ভিডিলেন, তখন তিনি স্ট,বের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ 
করিয়। “ইস্ক্রা” প্রতিষ্ঠানে স্পষ্ট ভাবেই যোগ দিলেন। তাহার ছস্মনাম 
ছিল “মাসী'। ব্রাদিমির ইলিচের সহিত তাহার খুবই সৌহাগ্য ছিল। 
আজ তিনি ইহলোকে নাই ; “ডেংস্কোয়ে সেলো” স্বাস্থ্যনিবাসে ছুই বৎসর 
শষ্যাগত থাকিবার পর তাহার মৃত্যু হয়। নিকটবর্তী শিশু-আশ্রম হইতে 
ছোট ছোট মেয়েরা মাঝে মাঝে তীহাকে দেখিতে আসিত। তিনি 
তাহাদের নিকট ইলিচের গল্প বলিতেন। 

১৯২৪ সালেব বসস্তকালে আলেকজান্দ্রী মিথাইলোভন। আমাকে 
লিখিয়াছিলেন যে, লেনিনের ১৯১৭ সালের লেখা প্রবন্ধ গুলি স্বতন্ত্র 
পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা উচিত, কারণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছিল জ্বলন্ত 
মাবেগ ও গভীর আবেদন। তাই এগুলি জনগণের মনে এতথানি 
দোল। দিয়াছিল। ১৯২২ সালে ব্রাদিমির ইলিচ আলেকজান্দ্র 
মিথাইলোভনাকে কয়েক ছত্র আবেগময় অভিনন্দনবাণী লিখিয়! পাঠান ) 
সে-লেখা কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব । 

“শরমিকমুক্তি দল”-এব« সহিত আলেকজান্ত্রা মিখাইলোভন। ঘ্রনিষ্ঠ 
ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একবার (সম্ভবত ১৮৯৯ সালে) জান্থলিচ যখন 
গোপনে বেআইনী ভাবে রুশিয়ায় আসেন, তখন আলেকজান্দ্র। 
মিখাইলোভন। তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন এবং সর্বক্ষণ তাহার সহিত 
সংযোগ রক্ষা করেন। একদিকে ক্রমবদ্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের 
প্রভাবে এবং অন্তদিকে শরমিকমুক্তি দল, ও পিটার্সবুর্গের সোশাল 
ডেমোক্রাটদের প্রবন্ধ ও পুস্তিক! পড়িয়া পোর্ট্রেপভ “বামপন্থী” হইয়া 
পড়িলেন, স্টবও কিছু কালের জন্য বামপন্থা অবলম্বন করিলেন। 
প্রাথমিক কাজেব জন্ঠ কয়েকট। সভ! হইয়। যাইবার পর সম্মিলিত কাজেব 
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ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে মনে হইল। $[2671219 010915,06605 1ম 
0৮1 75001701210 1)০৬০10191761)”--এই নাম দিয়া বিভিন্ন লেখকের 
একটি সঙ্কলিত রচনাবলী বাহির করিবার কথা হইল। সম্পাদকীয় 
বোর্ডে আমাদের দল হইতে গেলেন ব্রাদিমির ইলিচ, স্টার্ভ ও 
স্টপোন আইভানোভিচ র্যাডচেস্কো ; তাহাদের দল হইতে আসিলেন 
স্টব, পোর্রেদভ ও ক্লাসন। এই রচন। স্কলনের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল 
তাহা সকলেই জানে । জারের সেন্সর ইহাকে পোড়াইয়। দেয়৷ 
১৮৯৫ সালের বসন্ত কালে স্বদেশধাত্রার পূর্বে বইয়ের কাজ তাড়াতাড়ি 
শেষ করিবার জন্য ব্রািমির ইলিচ ওঙ্গানি ন্ট্াটে পোর্ট্রেসভের গৃহে 
বাইতেন। 

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালট! ব্রাদিমির ইলিচ বিদেশে কাটাইলেন। 
কিছুদিন কাটাইলেন বালিনে; সেখানে তিনি মজুবদের সভায় 
বাইতেন। কিছুদিন রহিলেন সুইজারল্যাণ্ডে; এখানেই প্লেখানভ, 
আক্পেলরড্‌ ও জাম্থলিচের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অনেক 
কিছু দেখিয়। শিখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে আনিলেন 
ডবল লাইনিং দেওয়া একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের দেওয়াল ও এই লাইনিং-এর 
ফাকটুকু ছিল বে-আইনি পুঁথিপত্রে ভন্তি। 

তিনি দেশে ফিরিব৷ মাত্রই পুলিন ভীবণ ভাবে তাহাব পিছনে 
লাগিয়া গেল। তাহাব! তাহাকে অনুসরণ করিল, অনুসরণ করিল 
তাহার ট্রাঙ্চটকে। আমার সম্পকিত বোন কাজ করিত “ঠিকানা 
বাথিবার আপিসে”। ব্রার্ীমিব ইলিচ পৌছিবার ছুই দিন পরেই 
সে আমাকে জানাইল, সে-রাত্রে যখন দে ডিউটিতে ছিল তখন 
একজন ডিটেকটিভ আপিয়া ঠিকানার খাতা উল্টাইয়! পাণ্টাইয়া 
দেখিয়া গিয়াছে। (বর্ণানুক্রমিক ভাবে ঠিকানা সাজানো হইত )। 


সেণ্ট পিটাসবুর্গে ২৭ 


পে নাকি জোর গলায় বলিয়া গিয়াছে : প্রাষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের 
একজন বড় আসামী উলিয়ানভের সন্ধান আমরা পেয়েছি; .তার 
দাদাকে আমরা ফাঁপীতে ঝুলিয়েছি। সে বিদেশ থেকে সবেমাত্র 
ফিরেছে। এবার তার আর পালাবার উপায় নেই।” ব্রার্দিমির 
ইলিচ আমার পরিচিত, একথা জানিয়াই আমার বোন আমাকে 
তাড়াতাড়ি এই খবরটি দিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ রাদিমির ইলিচকে 
জানাইলাম। চরম সতর্কতার প্রয়োজন; কিস্ত কাজ পড়িয়া! থাকিতে 
পারে না। আমাদের কাজ আরও বাড়িয়া গেল। জেলা অনুসারে 
আমর! কাজ ভাগ করিয়। ফেলিলাম। আমরা ইশতেহার লিখিয়া 
বিলি করিতে লাগিলাম। মনে পড়ে প্রথম ইশ্তেহারটি লিখিলেন 
ব্রাদদিমির ইলিচ সেমিয়ানিকভ কারথানার মজুবদের জন্য ।” তখন 
আমাদের যন্ত্রপাতির স্থবিধা একেবারেই ছিল না। ইশ্তেহারটি ছাপার 
অক্ষরে হাতকপি করিয়া ফেল! হইল। বাবুশ্কিন উহা! বিলি করিলেন। 
চার কপির ছুই কপি পাহারাওয়ালা ধরিয়া ফেলিল, আর ছুই কপি 
হাতে হাতে ঘুরিল। অন্ঠান্ত জেলায়ও ইশ্তেহার বিলি করা হইল 
যেমন, ভ্যাসিলিয়েভস্কি অল্টরভে লেফার্ষ তামাক কারখানার মেয়ে- 
মজুরদের জন্ত একখানা ইশ্তেহার প্রকাশ করা হইল। এ-এ- 
ইয়াকুবোভা ও জেড্-পি-নেভজোবোভা এইভাবে সেগুলি, বিলি 
করিয়া আসিলেন। ইশ্তেহারগুলিকে পাকাইয়া তাহারা ছোট ছোট 
নলের মত করিলেন, যাহাতে সহজেই সেগুলিকে এক এক করিয়! 
লইয়া! কায়দা করিয়। “এপ্রনের, (4১0:90) মধ্যে রাখা যায়। 
তারপর যেই ছুটির বাঁশী বাজিয়া উঠিল, এবং কারখানার গেট 

%* ইহ1 ১৮৯৫ সালের গোড়ার দিককার কথা । আসল ইশতেহারটি' পাওয়! যায় 
ন|ই-_( লেনিনের রচনাবলী", প্রথম খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ, রুশ সংক্করণ )। 
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হইতে দলে দলে মজুরানী বাহিরে আগিতে লাগিল, তাহার! অম্নি 
ন্দিপ্র পদে আগাইয়া গিয়া তাহাদের হাতের মধ্যে ইশৃতেহারগুলি 
ওগু"জিয়। দিয়া আপিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়! 
রহিল । 

“দি ওয়াকার্স কজ; শ্রমিকদের লক্ষ্য ) বলিয়৷ একখান জনপ্রিক 
পত্রিক বাহির করিবার কথাও হইল। একটি বে-আইনি ছাপাখান) 
এই কাজে আমাদের সাহায্য করিতে চাহিল। পত্রিকাটির জন্ঠ ব্রাদিমির 
ইলিচ একমনে মালমশল! জোগাড় করিতে শুরু করির! দিলেন। প্রতিটি 
লাইন তিনি দেখিয়া দিতেন । মনে' পড়ে, আমার ঘরে এক সভায় 
জাপোরোঝেতস মস্কো গেটের নিকটবর্তী জুতার কারখান। হইতে তিনি 
কিখবর জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন তাহাই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত 
বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন £ “সবটাতেই আমাদের জরিমানা 
করা হ্য়; পা+টা একটু এদিকে সরিয়ে রেখেছ কি,আর এক দফা জরিমানী1” 
ব্রাদিমির ইলিচ হাপিয়া বলিলেন : ণপা যদি তুমি বেয়াড়া৷ ভাবে রাখ, 
তবে জরিমান। তোমার হওয়া উচিত।” ব্রাদিমিব ইলিচ সমস্ত কিছু 
অত্যন্ত যত্ব করিয়া সংগ্রহ করিতেন এবং ভালে! ভাবে যাচাই করিয়। 
নিতেন । থর্নটন কারখানার ভিতরকার খবর আমরা কি ভাবে জোগাড় 
করিয়াছিলাম তাহা আমার মনে পড়ে। ক্রলিকভ নামে আমাব 
একজন ছাত্র এ কারখানায় স্টারের (5০951) কাজ করিত। সে 
ইতিপুর্ব্বে পিটার্সবুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আপিয়াছিল। তাহাকেই 
কারখানায় পাঠানো ঠিক হইল। ধারকরা চমতকার ফারকোট গায় 
দিয়া ক্রলিকভ আসিল, সঙ্গে আনিল একটা পুর! এক্সারসাইজ খাতা ত্ভি 
খবর, আরও অনেক কিছু বলিল মুখে। তথ্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান । 
লেনিন যেন সেগুলি ছে মারিয়া ধরিলেন। তারপর আমি ও 
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আপোলিনারিস্া আলেকজান্রোভন! ইয়াকুবোভা মাথান্ন রুমাল বাঁধিয়া 
মজুরানীবেশে নিজেরাই থর্নটন কারখানার ব্যারাকে ব্যারাকে গিয়! 
বিবাহিত ও অবিবাহিতদের থাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়! আসিলাম। এইভাবে 
সংগৃহীত তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই ব্রাদিমির ইলিচ তাহার 
পত্রাবলী ও ইশতেহার রচনা করিয়াছিলেন। থর্নটন কারখানার মক্তুর- 
মজুরানীদের উদ্দেশ্তে লিখিত এই সকল ইশ্তেহার পড়িলেই বুঝা 
বাইবে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে কতখানি পুঙ্ানুপুঙ্ জ্ঞান লেখকের ছিল। 
আর এই ধরনের কাজে কমরেডদেরও ষে কতখানি শিক্ষা! লাভ হইল! 
আমরা এই প্রথম সামান্ততম বিষয়ের প্রতি নজর দিতে শিখিতে শুরু 
করিলাম, এবং এই সামান্য বিষয়গুলিই যে কিভাবে আমাদের মনে 
দাগ কাটিয়া গেল তাহা আর কি বলিব! 

“দি ওয়াকার্প কজ” পত্রিকাখানি বাহির হয় নাই। ৮ই ডিসেম্বর 
আমার ঘরে যে-মিটিং হয় তাহাতে ছাপাখানায় দিবার পূর্বের 
প্রথম সংখ্যাটি শেষ বারের মতে! দেখিয়। দেওয়া! হয়। প্রফের দুইটি 
কপি ছিল। এক কপি লইয়া! গেলেন ভ্যানেইয়েভ শেষ বারের মতো 
দেখিয়া! দিবার জন্তু, অপর কপিটি রহিল আমার নিকট। পরদিন 
সকালে সংশোধিত কপি আনিবার জন্ত আমি যখন ভ্যানে ইয়েভের 
বাড়িতে গেলাম, দাসী বলিল তিনি বাড়ি ছাড়িয়! চলিয়! গিয়াছেন। 
রিমির ইলিচের সহিত পূর্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল যে, যদি কোনো 
বিপদ ঘটে তবে আমি ধেন তাহার বন্ধু চার্বোটারিয়েভের নিকট সংবাদ 
লই ॥ আমি রেলওয়ে হেড আপিসে কাজ করিতাম। চার্বোটারিয়েভও এ 
আপিসে কাজ করিতেন। লেনিন চার্বোটারিয়েভের বাড়িতে থাকিতেন 
এবং প্রত্যহই সেখানে যাইতেন। আ'পিসে গিয়া শুনিলাম চার্বোটারিয়েভ 
আপিসে আসেন নাই। তাহার বাড়িতে গেলাম। লেনিন দেখানে 
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খাইতে যান নাই। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম তিনি গ্রেপ্তার 
হইয়াছেন। সন্ধ্যার মধ্যে জানিতে পারিলাম, দলের অনেকেই ধর! 
পড়িয়াছেন। “দি ওয়ার্কার্ঁপ কজ*-এর যে-কপিটি আমার নিকট 
ছিল সেটি নিরাপদে রাখিবার জন্ত নিনা আলেকজান্দ্রোভন। গার্দের 
নিকট দিয়া আসিলাম। স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়িতাম। পরে 
স্টবের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দলের আরও লোক যাতে 
গ্রেপ্তার না হয় সেইজন্য “দি ওয়ার্কার্স কজ" বাহির করা আপাতত 
স্থগিত রাখা হইল। 

বাহির হইতে £চাখে পড়িবার মতো! কিছু না হইলেও পিটাসবুর্গে 
বসিয়। ব্রাদিমিব উলিচের এই কাজের গুরুত্ব অসাধারণ । একথ। 
ব্রাদিমির ইলিচ নিজে বলিয়া গিয়াছেন। এই কাজের কোনো 
বহিঃপ্রকাশ নাই । চাঞ্চল্যকর কিছু করিবার জন্ত তখন আমরা ব্যস্ত 
ছিলাম ন!। আমরা শিখিতেছিলাম কি ভাবে জনগণের সহিত: 
সংযোগ স্থাপন কর যায়, কি ভাবে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়া 
বায়, কি ভাবে তাহাদের আশ। আকাজ্ষাকে নিজেদের কাজে ও 
কথায় মূর্ত করিষ! তোলা যায় এবং কিভাবে তাহারা আমাদের 
বুঝিতে পারে এবং আমাদের প্রদশিত পথ অনুসরণ করিয়া চলে। 
কিন্তু, সেন্ট পিটার্সবুর্গের ঠিক এই সময়কার কাজের মধ্য দিয়াই ব্রাদিমির 
ইলিচ শ্রমিক জনগণের নেতা৷ হিসাবে গড়িয়া উঠেন। 

আমাদের দলের লোকেরা গ্রেপ্ডার হইবার পর আমি যখন 
প্রথম স্কুলে গেলাম, বাবুশ্কিন আমাকে সি'ড়িব নীচে এক কোণে 
ডাকিয়। আমার হাতে একখানি ইশতেহার দিল। ইশ্তেহারথানি 
গ্রেপ্তার সম্পর্কে মজুরদের লেখা । ইশৃতেহারথানি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। 
বাবুশ্কিন আমাকে ইশ্তেহারথানি মুদ্রিত করিয়৷ বিলাইবার জন্ত 
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কপিগুলি তাহাদের দিতে বলিল। তখনও পর্য্স্ত তাহাকে 
সরাসরি জানাই নাই বে, প্রতিষ্ঠানের সহিত আমিও যুক্ত আছি। 
আমি আমাদের দলের নিকট ইশ্তেহারখানি পেশ করিলাম । মনে 
পড়ে, এস-আই-র্যাডচেক্কোর ঘরে সভা হয়। দলের ধাহারা 
গ্রেপ্তার হন নাই, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লায়াখোভস্কি 
ইশ্তেহারটি পড়িলেন ও বলিষ। উঠিলেন £ “এ ইশতেহার ছাপা চলতে 
পারে ঝলে কি আপনারা মনে করেন? এযে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ।” 
কিন্ত মঙ্গুবেরা যখন নিজেদেব উদ্যোগে নিজেরাই এই ইশৃতেহার 
লিখিয়াছে এবং আমাদিগকে অবশ্ত ছাপিতে বলিয়াছে, তখন ছাপাই 
ঠিক হইল। 

শীঘ্রই ব্রাদিমিব ইলিচের সহিত সংমোগ স্থাপিত হইল । তখনকাব 
দিনে অন্তরীণের প্রথম অবস্থায় আসামীরা বাহির হইতে তাহাদের 
নিকট যত বই আপসিত চাহিলে সবগুলিই পাইত। তাহাদের খুব 
ভালো ভাবে পরীক্ষা করা হইত না। অতএব, বিভিন্ন চিঠিপত্রের মধ 
ছোট ছোট ফুটুকি অথবা ছুধ দিবা লেখ! অক্ষরের জন্য কাগজেব 
রংয়েব সামান্ঠ পরিবর্তন পুলিসের চোখ এড়াইয়া যাইত । গোপন 
চিঠিপত্র লেখা-লেখিৰ কৌশল আমরা শীঘ্রই পাঁক1 করিয়া ফেলিল!ম। 
জেলেব অন্ঠান্ত কমবেডদেব সম্পর্কে লেনিনের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা 
তাহার প্রতি পত্রেই প্রকাশ পাইত। বাহিরে তাহার যত পত্র আসিত, 
প্রত্যেকখানিতেই বন্দীদের গস্ঠ কিছু কিছু করিবার নির্দেশ থাকিত। 
যেমন, অমুকের সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসে না, তাহার জন্ঠ 
একজন প্রয়তমা' খুঁজিয়া বাহিব করিবে । অমুক বন্দীর সহিত 
ষখন তাহার আত্মীয়ের দেখা করিতে আসিবেন, তখন তাহারা যেন 
তাহাকে বলেন ঘে জেলে, লাইব্রেরীর অমুক বইয়ের মধ্যে একথান। 
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চিঠি আছে । জেলের বহু কমরেডদের নিকট তিনি চিঠি লিখিতেন। 
এই সকল চিঠির গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। ব্রািমির ইলিচের চিঠিগুলি 
থাকিত সাহসের বাণীতে পরিপূর্ণ। চিঠিগুলিতে আমাদের কাজের 
কথাই বেশী থাকিত। চিঠি যাহারা পাইত তাহারা ভুলিয়া যাইত 
যে তাহারা জেলে আছে, এই চিঠির উদ্দীপনায় তাহারা কাজ 
করিতে শুরু করিত। এই চিঠিগুলির প্রভাবের কথা আজও আমাৰ 
মনে পড়ে । ১৮৭৯৬ সালেব আগস্ট মাসে তখন আমি জেলে। 
শনিবারে অর্থাৎ বই পাঠানোর দিনে বাহির হইতে দুধে লেখা এই 
চিঠিগুলি আপিত। বইষে গোপন চিহ্ন দেখিয়াই আমরা বুঝিতে 
পারিতাম ভিতরে চিঠি আছে কি-না । ছ'টাব সময় চায়ের জন্ত 
গরম জল আসিত এবং ণওয়াড়েস, আদিষ। সাধারণ আসামীদেব 
গির্জায় লইয়া ধাইত। এই সমষ রাজনৈতিক বন্দীরা চিঠিগুলিকে 
লম্বা লম্বা ভাজে ছিড়িয়া ফেলিত, তারপর তাহার! চ! তৈয়ার করিত 
এবং যে-মুহূর্তে “গয়াড়েস চলির| যাইত, তৎক্ষণাৎ গবম চায়ে 
মধ্যে ভাজগুলি ডুবাইয়া। দিত। এইভাবে চিঠিগুলিকে “ডেভেলপ' 
করা হইত। (জেলে বাতির আগুনে চিঠিব পাঠোদ্ধার করা 
খুব সুবিধাজনক ছিল না, তাই ব্রাদিমির ইলিচ গরম জলে ভিজাইবার 
পদ্ধতি বাহির করিয়াছিলেন । ) আব কি সাহসিকতাপূর্ণ চিঠি! কত 
জানিবার, শিখিবার, বুঝিবার কথা৷ রব্রাদিমির ইলিচ যেমন আমাদের 
বাহিরের সমস্ত কাজের কেন্দ্র ছিলেন, তেমনই জেলেও বহির্জগতেব 
সহিত সংযোগরক্ষার কেন্দ্র ছিলেন তিনিই । 

কিন্ত ইহা ছাড়াও জেলে তিনি আরও অনেক কাজ করিতেন । 
জেলে বঙিয়াই তিনি তাহার “দি ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্যাপিটালিজ্ম্‌ 
ইম্‌ রুশিয়া” (“রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" ) নামক পুস্তক রচনা 
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করেন। তাহাব প্রকাশ্ত চিঠিগুলিতে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
পাঠাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি ঠাট্টা করিয়া! বলিতেন : প্ৰড়ই 
দুঃখের কথ|, এত শীঘ্র এরা আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে বসে 
বইয়ের কাজটা আরও কিছু সারবার ইচ্ছা ছিল। সাইবেরিয়ায় বই 
পাওয়া বড় শক্ত হবে।” ব্রা্দিমির ইলিচ জেলে বসিয়া শুধু এ বইথানিই 
লেখেন নাই। বহু পুস্তিকা, বেআইনী ইশতেহার এবং প্রথম কংগ্রেসের 
কর্মস্থচীর খপড়াও তিনি জেলে বপিয়া রচনা করেন। (ষদিও অনেক 
আগে হইবাব কথ! ছিল, তপাপি ১৮৯৮ সালের আগে প্রথম কতশ্রেস হস 
নাই। ) আমাদের প্রতিষ্ঠানে বে-সমস্ত সমস্তার আলোচনা হইত সে- 
সমস্ত বিষয়ে মতামতও তিনি দিতেন । ছুধ দিয় লিখিবার সময় যাহাতে 
পূব! না পড়েন, সে-জন্য পাউরুটি দিয়া তিনি ছোট্ট ছুধের “দোয়াত' 
৯তয়ারি করিয়াছিলেন। দরজায় যখনই কোনো শব শুনিতেন, তখনই 
উহা তিনি সুখের মধ্যে পুরিয়া ফেলিতেন। তাহার একটা চিঠিতে 
পুনশ্চ বলিয়া লেখা ছিল : “আজ ছয়টা দোয়াত খাইয়া ফেলিয়াছি।” 

এ. কিন্তু যতই তিনি নিজেকে জয় করুন না কেন, সুনির্দিষ্ট রাষ্ব্যবস্থাকে 
স্বর লক্ষ্য করিয়া যতই তিনি কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা 
করুন না কেন, কারাঁজীবনের বিষণ্ণ নির্জনতা ব্রাদিমির উলিচের 
মতে। লোকের মনকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একটা চিঠিতে তিনি 
জানান যে, কয়েদীদের যখন ব্যায়াম করাইবার জন্ত বাহিরে লইয়া 
যাওয়া হয় তখন বারান্দার একট! জানালার ফাক দিয়া কিছুক্ষণের 
জন্ত শৃপালের্নায়া রাস্তার একটা অংশ দেখা যায়। অতএব, কোনো 
নিদিষ্ট সময়ে আমি ও আপোলিনারিয়া আলেকজাক্দ্রোভন! ইয়াকুবোভা 
যদি প্রথানে আঙিয়া ্ড়াই, তবে তিনি আমাদের দেখিতে পাইবেন । 
আমি কয়েকদিন সেখানে গিয়া সেই নিদিষ্ট স্থানটিতে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়। 
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থাকিতাম। কি কারণে বেন আপোলিনারিয়ার যাওয়। হয় নাই। 
ঠিক মনে নাই কি একটা গোলমালের জন্ত সমস্ত পরিকল্পনাটি নষ্ট 
হইয়া যাষ। 

ব্লাদিমির ইলিচ জেলে থাক সন্বেও বাহিরের কাজ ও মজুর 
আন্দোলন বাড়িয়া চলিল। মার্টভ, লায়াথোভস্কি ও আরও কয়েকজন 
গ্রেপ্তার হইবার পর আমাদের দলের শক্তি আরও কমিয়া গেল। 
দলে নৃতন কমরেডর! যোগ দিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদের 
তন্বগত জ্ঞান ছিল কম। তাহাব উপর আন্দোলন চালাইবার জন্য 
এত কাজের চাপ পড়িয়াছিল ও এত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইতেছিল 
যে, পড়াশুনা করিবার সময় তাহার! পাইত না। সমস্ত শক্তি আন্দোলন 
পরিচালনার কাজেই ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল। প্রচারকাধ্য 
সম্পর্কে চিন্তা করিবাব কোনো সময়ই ছিল না। ছাপানো ইশ্তেহারের 
আন্দোলন অত্যন্ত ফলপ্রস্থ হইল । বাস্তব অবস্থা ভালো ভাবে না বুঝিয়াই 
খুব তাড়াতাড়ি ইশতেহারগুলি লিখিতে হইত। ১৮৯৬ সালের তন্তবায় 
ধর্মঘট হইল সোশাল-ডেমোক্রাটদের প্রভাবে । ইহাতে অনেক কমরেডের . 
মাথা থুরিয়া গেল। “অর্থনীতিবাদ” প্রপারের এইখান হইতেই স্ত্রপাত 
হইল। মনে পড়ে সম্ভবত আগস্ট মাসের গোড়ায় হুইবে, জঙ্গলের 
মধ্যে একটি সভা পিলভিন একটি ইশতেহারের খসড়া পড়িলেন। 
উহার এক জায়গা এমন কতকগুলি কথ! আসিয়৷ পড়িয়াছে যাহাব 
ফলে মজুরের সংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রাম হইয়া পড়ে। 
এই কথাগুলি চেঁচাইয়। পড়িয়া সিলভিন থামিয়া হাসিয়া বলিলেন . 
“এখানে আমার পতন হয়েছে । কিসে এপতন ঘটিয়েছে!” কথাগুলি 
খসড়া হইতে বাদ দেওযা হইল। ১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে লাখতিনস্কি 
ছাপাখানা উঠিঘা গেল, আমাদেরও আর ইশতেহার ছাপাইবার সুযোগ 
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রহিল না। পত্রিকা বাহির করিবার কাজ আমাদের অনি্দি কালের 
জন্ত বন্ধ রাখিতে হইল । 

১৮৯৬ সালের ধন্ম্ঘটে “তাখতারিয়েভ” দল আমাদের সহিত যোগ 
দিল। ইহাদের ছন্মনাম ছিল “দি মান্কিজ, € “বানরের দল' )* 
আর যোগ দিল চানিশেভের দল। ইহাদের বলিত “দি ককৃস্‌; 
(“মোরগের দল” )। “দেকাব্রিস্ট'রা৬ জেলে বসিয়া বাহিরের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত কাজ চলিল 
সেই পুরাতন ধারায়। ব্রাদিমির ইলিচ যখন ছাড়া পাইলেন ( ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ ), আমি তখনও জেলে । যাহারা ছাড়া পাইতেছে 
তাহাদের প্রত্যেককে লইয়াই তখন তুমুল হৈ চৈ চলিতেছে । কয়েকটা 
সভার সমস্ত ব্যাপার ছোট্ট নোটে লিখিয়া তিনি আমাকে জানাইবাব 
ব্যবস্থা করিলেন । 

“ভেট্রোভা ব্যাপারেরঃ পর শরীপ্রই আমাকে ছাড়িয়া! দেওয়া হইল। 
(ভেট্রোভা নামে একজন স্ত্রী-কয়েদী আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করে ) 
তারপর বহু স্ত্রী কযেদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঘতর্দিন পর্যযস্ত 
মামলাটা শেষ না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে পিটার্সবুর্গে থাকিতে 
দেওয়া হয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে ছুইজন করিয়া গোরেন্দা লাগানো 
হয়। আমি দেখিলাম, আমাদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। 
পুরাতন কর্মীদের মধ্যে স্টেফান-আই-র্যাডচেস্কো ও তাহার স্ত্রী 
ছাড়া আর কেহই নাই। গুপ্তকাধ্য একা চালাইতে তিনি আর 
পারিতেছিলেন না, মধ্যস্থলে থাকিয়া কোনমতে সংযোগ রক্ষা করিয়া 
চলিতেছিলেন । 

* ১২ই আগষ্ট তারিখে আর এক বিপদ হইল। প্রায় সমন্ত বুঙ্ছের৷ ধরা পড়িলেন 
এবং ধর] পড়িলেন “দি ককস্” দলের ভালো ভালো লোকেরা । 
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স্টবের সহিতও সংযোগ রক্ষা করা হইতেছিল। কিছুদিন পরেই 
স্টব নিনা আলেকজান্দ্রোভন। গার্দকে ' বিবাহ করে। নিন! ছিল 
সোশাল ডেমোক্রাট, সে-সময় স্টব নিজেও ছিলেন কমবেশী সোশাল 
ডেমোক্রাট। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থাকিয়। কর্ম করিবার মতো! শক্তি 
তাহার একেবারেই ছিল না। গুপ্তকাজ চালাইবার ক্ষমতা তো! 
'একেবারেই ছিল না। কিন্তু পরামর্শ দিবার কাজে তিনি খুব 
অগ্রণী ছিলেন। সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির প্রথম কংগ্রেসে 
জন্য তিনি একটি ইশতেহার পর্যযস্ত লিখিয়া ফেলিলেন। ১৮৯৭-১৮৯৮ 
সালের শীতকালে ব্রাদিমির ইলিচের নিকট হইতে খবরাদি লইয়া প্রায়ই 
স্ট/বের সহিত দেখা করিতে আসিতাম। স্টব তখন “নভোয়ে স্নোভো”র 
( নৃতন বাণী ) সম্পাদক ছিলেন। অনেক ব্যাপারে নিনা আলেকজান্দ্রো- 
তনার সহিতও আমার সহযোগ ছিল। স্টবকে আমি লক্ষ্য করিয়া 
দেখিতাম। সেই সময়টা তিনি একজন আস্তরিক সোশাল ডেমোক্রাট 
ছিলেন। অথচ আশ্চর্য্য হইয়। দেখিতাম তাহার বিদ্যা কত পুথিগত, 
দেখিতাম “জীবন্ত জীবনতরু, সম্পর্কে গুঁৎসুক্যের তাহাব কত অভাব, 
অথচ ব্রািমিরের 'ঁংস্থুক্য কত গভীব। স্ট,বকে আমি অনুবাদ দিয়া 
আগিতাম, কথ! থাকিত সেগুলি তিনি সম্পাদনা করিয়া দিবেন । 
স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম কম্ম করিতে তিনি বিরক্ত হইতেন, এবং একটু 
পরিশ্রম করিয়াই ক্লান্ত হইয়া! পড়িতেন। (ব্রাদিমির ইলিচের সহিত 
একই কাজ আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া করিয়াছি । কিন্তু তাহার 
কাজের ধরন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ব । এমন কি, অনুবাদের মতা কাজেও তিনি 
তাহার সর্ব সত্তা নিয়োগ করিতেন ।) বিশ্রামের সময় স্টব “ফেট, 
পড়িতেন। একজন তাহার জীবনস্থৃতিতে লিখিয়াছে, ব্রা্দিমির ইলিচ 
“ফেট' পড়িতে ভালোবাদিতেন। কথাটা ঠিক নহে। “ফেট” ছিলেন 
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একজন পুরাপুরি সামস্তবাদী, তাহার একটি পাতাতেও পড়িবার মতো কিছু 
ছিল লা। কিন্তু স্টব সত্যই “ফেট” পড়িতে ভালোবাদিতেন । যে 
সময়কার কথ! বলিতেছি তখন ব্রাদিমির ইলিচের সহিত তীহাব সম্পর্কটা 
সৌহার্দ্যপূর্ণ ই ছিল। 

তুগান-বারানোভস্কিকেও আমি জানিতাম। তাহার স্ত্রী লিডিয়! 
কালৌভন। ডেভিডোভার সহিত স্কুলে আমি একসঙ্গে পড়িতাম ও 
তাহাদের বাড়িতে যাইতাম। লিডিয়ার মা ছিলেন “গভ্স্‌ ওয়ার্লড”-এর 
প্রকাশিকা। লিডিযা খুব চালাক চতুর ভালো মেয়ে ছিল, যদিও 
খুব দৃঢ় চরিত্রের মেষে (স ছিল না। তাহার স্বামীর চেয়ে সে বেশী 
বৃদ্ধিমতী ছিল। তাহার কথাবান্তী শুনিলেই মনে হইত, তিনি আমাদের 
কেহ নহেন। একবার একট] ধর্মঘট উপলক্ষ্যে (সম্ভবত কক্ট্রোমার 
ধন্মঘট ) টাদাব খাত লইয়! তৃগান-ৰারাঁনোভস্কির কাছে যাই। কত 
দিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে নাই, তবে কিছু তিনি দিয়াছিলেন, কিন্ত 
পরিবর্তে অনেকখানি বক্ত তা শুনিবা আসিতে হইয়াছিল £ “আমর ধন্দ্ঘট 
বে কেন সমর্থন করব তা আমি বুঝতে পারি না; মালিকদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে ধর্মঘটের কতটুকু মূল্য আছে ?” আমি চাদ লইয়া তাড়াতাডি 
দেখান হইতে চলিযা আপিলাম। 

যাহা কিছু দেখিতাম শুনিতাম সমস্তই আমি ব্রাদিমির ইলিচকে 
লিখিতাম। কিন্তু প্রতিষ্টান সম্পর্কে লিখিবার বিশেষ কিছুই ছিল না। 
কংগ্রেসের সময় দলের মাত্র চারিজন বাহিরে ছিলাম। এস-আই- 
ব্যাডচেস্কো, তাহার স্ত্রী, লিউবভ নিকোলায়েভন। স্তামার ও আমি। 
আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন র্যাডচেস্কো। কিন্তু কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া 
আপিয়। সেখানে কি হইল তাহা বিশেষ কিছুই তিনি আমাকে বলিলেন না। 
একখানি বইয়ের পিছন হইতে টানিয়! বাহির করিয় দেখাইলেন স্ট,বের 
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লেখা “ইশৃতেহার/টি ৷ উহা! কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছিল। ইশৃতেহারথানিতে 
আমাদের কাছে নূতন কিছুই ছিল না। র্যাডচেস্কো কেবণই বিরক্তি 
প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন £ কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিই 
_-কয়েকজন মাত্র প্রতিনিধি ছিলেন- গ্রেপ্তার হইয়। গিয়াছেন। 

উফ গুবেশিয়ায় আমি তিন বৎসরের জন্ঠ নির্বাসিত হইলাম । 
ব্লাদিমির ইপ্সিচ তখন মিন্ুসিন্স্ক অঞ্চলে গুশেনস্কোয়ে গ্রামে ছিলেন। 
সেখানে বদলি হইবার জন্ত আমি আবেদন করিলাম এবং এই উদ্দেশ্টে 
নিজেকে তাহার “ভাবী পত্বী” বলিয়! প্রচার করিলাম । 


নির্বামনে 


(১৮৯৮-১৯০১ ) 


আমি নিজের খরচে মিন্ুসিন্স্কে গেলাম । সঙ্গে গেলেন আমার মা। 
১৮৯৮ সালের ১লা মে ক্রাস্নোইয়ার্কস্‌-এ পৌছিলাঁম। সেখান হইতে 
ইয়েনিম্নি নদীপথে স্টীমারে ধাইতে হয়। কিন্ত তখন স্টামার চলাচল 
শুরু হয় নাই। এখানে নাবোদোপ্রাভেৎস* টিউটশিয়েভ ও তাহার স্ত্রীর 
সহিত দেখ! হইল । ইহারা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক। ক্রাসনোইয়ার্ক স্‌ 
দিয়া পে-সময় একদল সোশাল ডেমোক্রাট যাইতেছিলেন। ইহার! 
তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়! দ্রিলেন। এই দলেব 
মধ্যে ছিলেন আমার সহিত একই মামলার আসামী লেংনিক ও পিলভিন। 
যে-সমস্ত সৈন্ত ফটো তুলিবার জন্ত নির্বাসিতদের লইয়া যাইতেছিল, 
তাহারা একপাশে বপিয়া আমাদের দেওয়। রুটি ও সসেজ খাইতে লাগিল। 

মিনুপিন্স্কে আমি “১লা মাচ” আন্দোলনে নির্বাসিত” আর্কেডি টিবকভের 
সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তাহার বোন ছিল আমার স্কুলের সহপাঠিনী। 
সেই বোনের ' বলিয়া-দেওযা কথাই তাহাকে বলিতে গিয়াছিলাম। 
ফেলিক্স-ওয়াই-কনের সহিতও আমি দেখা করিয়াছিলাম । আমার 
চোখে তিনি ছিলেন মহিমান্বিত একজন পুরাতন বিপ্লবী, ধিনি 
রাজনীতিতে কোনোদিন নতি স্বীকার করেন নাই । তাহাকে আমার 
খুব ভালে! লাগিয়াছিল। 

ব্লারদিমিব ইলিচ থাকিতেন শুশেনস্কোয়েতে। সেখানে যখন আমরা 


৪০ লেনিনের স্থতি 


পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়। গিয়াছে । ব্রািমির ইলিচ তখন শিকারে 
গিয়াছেন। আমর! জিনিসপত্র নামাইয়। ফেলিলাম । আমাদের তখন 
কাঠের কুটিরে লইয়া যাওয়া হইল। মিন্ুসিনস্ক অঞ্চলের কৃষকেরা ছিল 
খুব পরিফার পরিচ্ছন্ন । ঘরে-বোনা চমতকার মাছুর দিয়! তাহাদের মেঝে 
ঢাকা থাকিত। দেয়ালগুলি চুনকাম করা ও ডুমুর-ডালে সাজানো । 
রািমির ইলিচের ঘরখানি বড় না হইলেও নিথুত পরিষ্কার । বাড়ির 
মালিকেরা ও প্রতিবেশীরা আমাদের দেখিয়। ভীড় করিয়। ছ্রাড়াইল ও 
নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল । শেষে বরাদিমির ইলিচ শিকার হইতে 
ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আলো জলিতেছে দেখিয়া! তিনি , বিস্মিত 
হইলেন । বাড়ির মালিক তাহাকে বলিল যে, অস্কার আলেকজান্দ্রোভিচ 
( পিটার্সবুর্ণের একজন নির্বাসিত মুর ) মাতাল অবস্থায় আসিয়া তাহার 
বইগুলি ছড়াইয়! ফেলিয়াছে। লেনিন তাড়াতাড়ি সি'ড়ি বাহিয়৷ উপরে 
উঠিতে লাগিলেন। এই সময় আমি বাহিরে 'আপসিলাম | সে-রাত্রে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের আলোচন! চলিল। ইলিচকে অনেক স্থস্থ ও 
সবল মনে হইল । 

শুশেনস্কোয়ের নির্বাসিতদের মধ্যে মাত্র ছুইজন মজুর ছিলেন। 
একজনের নাম প্রমিনস্কি। জাতিতে ছিলেন তিনি পোলিশ । লজের 
টুগীর কারখানায় তিনি কাজ করিতেন। তিনি ছিলেন সোশাল- 
ডেমোক্রাট। তাহার স্ত্রী ও ছয়টি ছেলেমেয়ে ছিল। আর এক জনের 
নাম এনবার্গ। তিনি কাজ করিতেন পিটা্সবুর্গের পুটিলভ কারখানায়, 
জাতিতে ছিলেন ফিন্‌। তাহার! ছুই জনেই ছিলেন খুব ভালে। কমরেড। 
প্রমিনস্কি ছিলেন খুব শান্ত সহজ ভাবের, অথচ খুব শক্ত ধাচের 
মানুষ। পড়াশুনা বা জানাশুন! তাহার খুব বেশী ছিল না, কিন্ত 
শ্রেণাগত বোধশক্তি তাহার ছিল অত্যন্ত প্রথর। তাহার স্ত্রী তথনও 


নির্বাসনে ৪১ 


ধন্প্রবণা ছিলেন। ইহা লইয়া তিনি ব্যঙ্গ কৌতুক করিতেন। 
শিকারের শখ ছিল তাহার অসম্ভব। রবিবারে রবিবারে তিনি ছুটির 
পোশাক পরিতেন। উৎফুল্ল হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভতাদিত হইয়া! 
উঠিত। "লুডু রবকৃজি', “পিয়ারস্জি মাজ' ও অন্যান্ত পোলিশ বিপ্লবী 
সঙ্গীত তিনি খুব 'চমৎকার গাহিতে পারিতেন। ছেলেমেয়েরা তাহার 
সহিত গাহিত, ব্রাদিমির ইলিচও কোরাসে যোগ দিতেন । সাইবেরিয়ায় 
খুব উৎসাহের সহিত অনেক গান তিনি গাহিয়াছেন। লেনিনের 
নিকট হইতে কয়েকটি রুশ বিপ্রবী-গানও তিনি শিখিয়াছিলেন। 
সেগুলিও. তিনি গাহিতেন। প্রমিনস্কির ইচ্ছা ছিল পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া 
গিয়। তিনি আবার কাজে লাগিবেন। ছেলেমেয়েদের ফার কোট 
তৈয়াৰ করিবার জন্য অসংখ্য খরগোপ তিনি শিকার করিয়াছিলেন । 
কিন্ত কোনদিন তিনি পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। 
ক্রাস্নোইয়ার্কসের কাছাকাছি গিয়া রেলে একটা কাজ পাওয়ায় সেখানেই 
তিনি থাকিয়া গিয়াছিলেন | তার ছেলেমেরেব! এখন বড় হইয়াছে । 
প্রমিনস্কি নিজে কমিউনিস্ট হইয়াছিলেন, তীহার স্ত্রীও পরে হইয়াছিলেন। 
তাহার ছেলেমেম্বেরাও কমিউনিস্ট । তাহার একটি ছেলে যুদ্ধে মারা 
বায়। আর একটি গৃহযুদ্ধের সময় অল্পের জন্ঠ মৃত্যুর হাত হইতে 
বাচিয়। গিয়াছে । সে এখন “চিটা'র আছে। ১৯২৩ সালে প্রমিনক্কি 
পোল্যাণ্ডে রওন! হন, কিন্তু পথে টাইফাস রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 

আর একজন ছিলেন সম্পূর্ণ অগ্ত ধরনের। তাহার বয়স ছিল অল্ন। 
ধর্মঘটে যোগ দ্বার ও ধর্মঘটের মধ্যে গুগামী করিবার অভিযোগে 
তাহার নির্বাসন হম্স। তিনি যাহা কিছু পাইতেন সবই পড়িতেন, 
কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাহার ধারণ ছিল খুবই অম্পষ্ট। একদিন 
তিনি আসিয়া বলিলেন £ “একজন নূতন কেরানী এসেছেন । তার ও 


তু 


৪২ লেনিনের স্থৃতি 


আমার মজ মিলে গেল।” আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম £ “ভার মানে ?” 
তিনি উত্তর দিলেন ঃ “তিনি ও আমি হইজনেই বিপ্রবের বিরুদ্ধে ।” 
ব্রাদিমির ইলিচ ও আমি ছুজনেই হাসিয়া উঠিলাম। পরদিন তীহার 
সহিত আমি “কমিউনিস্ট ইশৃতেহার” পড়িতে বসিলাম। ( ইহা জার্মান 
হইতে আমাকে অনুবাদ করিতে হইয়াছিল।) ইহা শেষ করিয়' 
আমর। “ক্যাপিটাল” শুরু করিলাম। একদিন পড়িবার সময় প্রমিনস্থি 
আসিয়৷ বসিয়া বিয়া পাইপ টানিতে লাগিলেন । আমরা যাহা পড়িয়াছি 
সে-সম্পর্কে আমি কিছু প্রশ্ন করিলাম । অস্কার জবাব দিতে পারিলেন 
না কিন্তু প্রমিনস্থি স্বাভাবিক শান্ত ভাবে হাপিয়। প্রশ্নটির জবাব দিলেন । 
ইহার পর এক সপ্তাহ অস্কার আর কিছু পড়িতেনই না। কিন্তু 
লোক তিনি খুব ভালে! ছিলেন৷ শুশেনস্কোয়েতে আব কোনে নির্ব্বাসিত 
ছিল না। ব্রাদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন যে স্থানীয় শিক্ষকের 
সহিত পরিচিত হইবার তিনি খুব চেষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু কোনো ফল 
হয় নাই । শিক্ষকটির উঠা-বস! স্কানীয় অভিজাত অর্থাৎ ধর্শ্্যাজক 
ও কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাহাদের সঙ্গেই তাস খেলিয়৷ ও মদ 
খাইয়া সে দ্দিন কাটাইয়। দেয়। সামাজিক সমস্তা সম্পর্কে একেবারেই 
তাহার কোনো! ওতস্ক্য নাই। প্রমিনক্কির বড ছেলে লিওগোল্ডের 
সহিত খিটিমিটি তাহার অহরহই লাগিয়াছিল। লিওপোল্ড তখনই 
সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি সহান্ৃভৃতিশীল হইয়া! উঠিয়াছে। 

ঝুরাভলিয়েত বলিয়া! ব্রার্দিমির ইলিচের একজন চাষী বন্ধু ছিল। 
তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তাহার বয়ন ছিল বছর 
ত্রিশ। নে ক্ষয়রোগে ভুগিত। সে আগে গ্রাম্য কেরানীর কান্ত. 
করিত। রব্রাদদিমির ইলিচ বলিলেন যে, সে স্বভাবতই বিপ্লবী ;. 
প্রয়োজন হইলে সে প্রতিবাদ করিভ। ঝুরাভলিয়েভ., সাহসের সন্ধি 
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ধনীদের বিরোধিত। করিত এবং অবিচার একেবারেই দেখিতে পারি 
না। সে কোথায় যেন চলিয়! যায় এবৎ অল্পদিন পরে ক্ষয়রোগেই 
তাহার মৃত্যু হর। 

আর একজন গরীব চাষীর সঙ্গেও ইলিচের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
তাহাব সহিত তিনি প্রায়ই শিকারে যাইতেন। সে ছিল একেবারে নিরেট- 
বুদ্ধির বুড়ো চাষী। লোকে তাহাকে সোসিপ্যাটিচ বলির! ডাকিত। 
কিন্তু রাদিমিব ইলিচের সহিত তাহাব ভারী ভাব ছিল। সেত্াহাকে 
অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস উপহার দিতি। 

সোপিপ্যাটিচ ও ঝুরাভলিয়েভের সাহাব্যেত ব্রাদিমির ইলিচ 
উসাইবেবিয়ার পল্লীঅঞ্চলকে বুঝিয়া ফেলিলেন। একবার এক: ধনী 
চাষীর বাড়িতে থাকিবার সময় তাহার সহিত কি আলোচন! 
হুইয়াছিল তাহা! আমাকে বলেন। একজন গোলা-বাঁড়ির মজুব তাহার 
একখানা চামড়ী চুরি করে। ধনী চাষী তাহাকে হাতে হাতে ধরিঝ। 
ফেলে এবং ততক্ষণাং তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। ক্ষুদে মালিকেরা 
যে কতখানি নিষ্ঠুর হইতে পারে এবং গগোলা-বাড়ির মজুদের 
উপর যে কি সাংঘাতিক শোষণ চলে, এই প্রসঙ্গে সে কথাও তিনি 
আমাকে বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, গোলা-বাড়ির মজুরেরা 
জেলখানার করেদীর মত খাটে, ছুটিণ মধ্যে সামান্য একটু বিআাম 
করিতে পারে মাত্র । 

ইলিচ পল্লীঅঞ্চলকে আর এক ভাবে বুঝিবান চেষ্ঠা করিতেন। প্রতি 
ববিবারে তিনি লোককে আইনের পরামর্শ দিতেন। একবার তাহার 
পবামর্শে ও তদারকে সোনার খনিব একজন মুর মালিকের বিরুদ্ধে 
মালায় জেতে । মালিক তাহাকে খনি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। 
ই ব্যাপারের পব হইতে ্াইনঙ্ঞ ভিসাবে ভাভান নাম চাবিদিকে 
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ছড়াইরা পড়ে । চাষী মেয়ে-পুরুষের দলে দলে আপিয়। তাহার 
নিকট ছুঃখ-কষ্টের কথা বলিতে লাগিল। ' ব্লাদিমির ইলিচ সব কথাই 
মনোষোগ দিয়! শুনিতেন, সব কথাই ভালো ভাবে বুঝিতেন, তারপর 
উপদেশ দিতেন । একবার এক চাষী একটি উপদেশের জন্য তাহাকে 
বিশ “ভাস্ট” দিতে চাহিয়াছিল। তাহার শ্ঠালক নাকি তাহার বিবাহে 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই, অথচ সেখানে খুব মগ্চপান হইয়াছে । অতএব, 
শ্তালকের বিরুদ্ধে কি ভাবে মামলা জেতা যায়? সে জিজ্ঞাসা করিল : 
“আমি যদি এখন তাহার ওখানে যাই, তবে সে কি আমাকে 
মদ খাইতে অনুরোধ করিবে ? ব্রাদিমির ইলিচ জবাব দিলেন, 
“নিশ্চয়ই করিবে” তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ধরির! বুঝাইবার পর 
চাষীটি শ্তালকের সহিত মিটমাট করিতে রাজী হইল। সমর সময় 
তাহারা যে-সকল কাহিনী বলিত তাহার মাথামুণ কিছুই বুঝা যাইত 
না। তাই ব্রাদিমির ইলিচ সব সময় দলিলেব কপি আনিতে 
বলিতেন। একবার একজন ধনী চাষীর বলদ একজন গরীব ক্ত্রী- 
লোকের গরুকে মারিয়া রক্ত বাহির করিয়। দিয়াছিল। আদালত 
হইতে বলদের মালিককে স্ত্রীলোকটিকে দশ রুব্ল্‌ দিতে নির্দেশ 
দেওয়া হইল। ইহাতে খুশি না হইয়া জীলোকটি আবার মামল। 
করিবার জন্ট মামলার একটি কপি চাহিল। *'ঘ্যাসেসর, বিদ্রপ 
করিরা বলিল: “কিসের কপি চাও, সাদা গরুন কপি?” সে 
রাগিয়া গিয়া তাহার নালিশ জানাইল ব্লাদিমির ইলিচের নিকট । প্রায়ই 
দেখ! যাইত যে, অত্যাচারিত যদি ব্রাদিমির ইলিচের নিকট নালিশের ভয় 
দেখাইত তবে অত্যাচারী থামিয়া যাইত। সাইবেরিয়ার পল্লী-অঞ্চলের 
অবস্থা ব্রা্দিমির ইলিচ খুব ভালো ভাবে বুঝিলেন, যেমন পূর্বে 
বুঝিয়াছিলেন ভলগার পলী-অঞ্চলকে । ইলিচি একবার আমাকে 
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বলিয়াছিলেন : “আমার ম। চেয়েছিলেন আমি চাষবাস করি; আমিও 
শুরু করতে বাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম সে অসম্ভব; তা হ'লে 
চাষীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হতো অদ্ভুত রকমের 1” 

অবশ্য এভাবে আইনকান্ধনের ব্যাপারে জড়িত হওয়া ছিল 
নির্বাসিতের অধিকারের বাহিবে। কিন্তু মিনুপিন্স্ক অঞ্চলে তখনকার 
দিনে কোনে। কড়াকডি ছিল না । 

“এ্যাসেসর, ছিল একজন ধনী চাষী । “নির্বাসিতরা পলাইর! না 
যায় সেজন্ সে তত ভাবিত ন। ধত ভাবিত সে তাহাদের কাছে কতখানি 
মাংস বিক্রয় করিতে পারিবে । শুশেনস্কোয়েতে জিনিসপত্র ছিল 
অত্যন্ত নন্তা। ব্রাদিমির ইলিচের “মাহিয়ানা, অর্থাৎ মাসিক বরাদ্দ 
ছিল আট রুবূল্‌। ইহার মধ্যেই তাহার পরিষ্ণার একটি খর, খাওয়া, 
কাপড়-চোপড় কাচা ইত্যাদি হইয়৷ বাইত; এবং এই সমস্ত জিনিসকেই 
তাহার! বলিত মহার্ধ্য । অবশ্ত খাওয়া খুবই সাধারণ ছিল। কোনো সপ্তাহে 
হয়ত একট! ভেড়া! মারিয়া ঘতদিন না উহা! শেষ হইত ততদিন ধরিয়া 
প্রতিদিন উহা হইতে ব্রাদিমির ইলিচকে খাইতে দিত। যখন ফুরাইয়া 
যাইত তখন আর এক সপ্তাহের মাংস কিনিয়। আনিত। গোলা-বাড়ির 
দাসী গরুর খাবার রাখিবার গামলার মধ্যে উহ] কুচাইয়৷ কাটিত। 
মাংসের কুচিগুলি দিয়া ব্রাদিমির ইলিচের সার। সঞ্তাহের কাটলেট 
তৈয়ানী হইত ! কিন্ত ব্রাদিমিন ইলিচ ও তাহার কুকুর 'বেস্কা'র জন্ত 
দুধের অভাব হইত না। “ঝেঙ্কাণকে ইলি5 জিনিসপত্র লইয়া-আসা 
লইয়া-যাওয়া। ইত্যাদি নানা প্রকারের কুকুব-স্থলভ কায়দাকান্ুন 
শিখাইয়াছিলেন। 

জিরইয়ানভ পরিবারে প্রায়ই মদের আজড্ড। বসিত এবং পারিবারিক 
জীবনযাপনেও সেখানে নানাগ্রকার অন্থবিধা হইত বলিয়া আমর' 
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সেখান হইতে চলিরা আগিলাম। একটা বাড়ির অদ্ধেক, একটা উঠান ও 
রান্নাঘরের সংলগ্ন একটু বাগান আমরা চার রুবলে ভাড়া নিলাম। 
সেখানে আমরা একটা পরিবারের মতো! বাল করিতে লাগিলাম । 
গ্রীষ্মকালে গৃহস্থালীর কাজকম্ম করিবার জন্ত একেবারেই কোনো লোক 
পাওয়া বাইত না। আমি ও আর একজন মিলির! রুশ-উন্ধনের সহিত 
রীতিমত যুদ্ধ করিতাম। প্রথম প্রথম রান্না আমি সব ছড়াইরা 
ফেলিতাম। পরে অভ্যস্ত হইয়। গেলাম । আমাদের রান্নাঘরেব বাগানে 
নানা জিনিস হইত-_শশা, বীট, গাঙ্গব ইত্যাদি । বাগান লইয়া 
আমাদের খুব গব্ব ছিল। জঙ্গল হইতে লতানো৷ গাছ মানিক উঠানে 
পৃতিয়৷ উঠানটিকেও বাগানে পরিণত করিলাম । 

অক্টোবর মাসে গৃহস্কালীর কাঁজকন্ম্ের জন্ত একটি মেয়ে পাওয়া 
গেল। মেয়েটির নাম পাশা। রোগা কষ্কলাসার কন্ুই-উচু বছর 
তের বয়সের মেয়ে। খুব তাড়াতাড়ি সে গৃহস্থালীর সমস্ত কাঙ্গ 
শিখিয়া ফেলিল। মামি তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইলাম ৷ 
সে সমন্ত দেয়ালে আমার মায়েন উপদেশবাণী লিখিতে শুরু করিল, 
“কখন৭ চা ঢালিয়া ফেলিও না1” সে আবান ডায়েরী রাখিত । 
তাহাতে এই ধরনের সব লেখা খাকিত £ “অস্কার মালেকজান্রোভিচ 
ও প্রমিন্স্কি এসেছিলেন । ভাবা একটা গান গাইলেন । আমিও 
পাইলাম 1” 

তারপর আসিল করেকটি শিশু । রাস্তার ওপারে অন্ত স্কান হইতে 
একটি লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। দে ফেন্ট-বুট 
তৈরার করিত। তার চৌদ্দটি ছেলেমেয়ের মধ্যে একটি মাব্র 
বাচিয়াছিল। সে মিঙ্কা। মিষ্কার বয়ম তখন ছয় বছর ; চকচকে ফ্যাকাশে 
মুখ। তার বাপ ছিল পাকা মাতাল। মিষ্কার চোখ দুইটি ছিল খুব 
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স্বচ্ছ, কথা বণিত সে খুব গম্ভীর ভাবে। সে প্রত্যেক দিন আসিতে শুরু 
করিল। সবেমাত্র বিছানা হইতে উঠিকাছি, এমন সময় দরজার 
করাঘাত। তারপর মস্ত বড় ফার কোট ও স্কার্ফ জড়ানে। গরম 
জ্যাকেট পরা ছোট্র শিশুমুত্তি হর্ষোৎফুল্প কে বলিয়া উঠিত : “আমি 
'এসে পড়েছি” সে' জানিত, আমার মা তাহাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন 
এবং ব্লাদিমির ইলিচ তাহার সহিত ঠান্টা অথবা খেলা করিবার জন্ত 
সর্ধদ] প্রস্তত। মিষ্কার মা হয়ত ঠেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিয়া বলিত £ 
*মিনিচকা, একটা কুব্ল্‌ দেখেছিল্‌ ?” 

"্ছ্যা, টেবিলের উপর পড়ে আছে দেখে বাক্সে তুলে রেখেছি ।” 

আমরা যখন চলিয়া আসিলাম, মিঙ্কা! ছুঃখে পীড়িত হইয়া পড়িল। 
সে এখন আর বাচিয়া নাই। ইয়েনিসি নদীর তীরে এক টুকরা জমির 
সন্ত তার বাবা আবেদন জানাইয়! চিঠি লিখিক্সাছেন : বৃদ্ধ বয়সে 
শনাহারে থাকিব কেমন করিয়া ?” 

আমাদের গৃহস্থালী আরও বাড়িল। একটি বিড়ালের বাচ্চা উহাতে 
যোগ দিল। 

স্টব আমাদের জন্য “ওয়েব্স্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । প্রতিদিন 
নকালে উঠিস্বা ব্রা্দিমির ইলিচ ও আমি উহা! অনুবাদ করিতে বসিয়া 
স্াইতাম। ছুপুরের আহারের পর আমর! একসঙ্গে 11১ 1)6৮০1০৮ 
01910 0? 081১1621150 117 [২015519৮ লিখিতাম। আরও অনেক 
কথা থাকিত। সম্ভবত পোর্্রেসভই বার্নস্টিনকে আক্রমণ করিয়৷ লেখা 
কাউটস্থির বইখানি মাত্র ছই সপ্তাহের জন্ত আমাদের পাঠাইয়াছিলেন। 
মন্ঠ সমস্ত কান্ত ফেপিয়া আমরা প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া ঠিক ছুই 
সপ্তাহে বইধানি অনুবাদ করিয়া ফেলিলাম। কাজ্জ শেষ হইলে আমরা 
বেড়াইত্তে যাইতাম। ব্লাদিমির ইলিচের শিকারের দারুণ শখ ছিল ॥ 
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তিনি কিছু চামড়ার ব্রিচেস জোগাড় করিয়াছিলেন। তাই পরিয়া 
তিনি যে-কোনে। জলার মধ্যে নামিয়। যাইতেন। তাহার কৈফিম়ৎ ছিল 
“ওখানে শিকার আছে।” আমি যখন আসি তখন বসম্তকাল। 
আমি প্রথমে অবাক হইয়া গেলাম। আনন্দের হাসিতে মুখ ভরিয়া 
প্রমিন্ষ্কি আসিয়া উপস্থিত হইতেন, বলিতেন “আমি দেখেছি হাসগুলে' 
এদিকে উড়ে গেছে ।” তারপর আসিতেন অস্কার, মুখে সেই হাসের 
কথা। এই হাস লইয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথ৷ চলিত। কিন্তু পর বৎসর 
বসস্তকালে আমিও হাসের কথা বলিতে শিখিলাম, কে তাহাদের কোথায় 
কথন দেখিয়াছে বলিতে গুরু করিলাম । শীতের বরফ-কুজঝটিক! কাটিয়া 
গেলে উন্মাদ উল্লাসে বসস্ত আসিয়। পড়িত। বিপুল তাহার শক্তি। 
সূর্যাস্তের শান্ত আলোকে বসস্তকালের জলতরতি মাঠের ডোবাগুলিতে 
বুনে৷ রাজহাস সাতার কাটিত। বনের কিনারে আমরা ফড়াইয়া 
থাকিতাম। কানে আঙগিত বন-মোরগের ডাক ও অরণ্য-তরঙ্গিনীর 
কলধবনি । বাদিমির ইলিচ বনের মধ্যে চলিয়া! যাইতেন । আমি “ঝেঙ্কা+কে 
ধরিয়া থাকিতাম। কুকুরটি উত্তেজনায় কাপিতে থাকিত; বুবিতে 
পারিতাম প্রকৃতির এই প্রবল জাগরণের কি সাংঘাতিক প্রভাব। ব্রাদিমির 
ইলিচ ছিলেন খুব উৎসাহী শিকারী, শিকারের কথায় সহজেই তিনি 
উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। শরতকালে আমর! দূর বনের মধ্যে পরিষ্কার 
কর। জায়গায় বাইতাম। র্রাদিমির ইলিচ বলিতেন ঃ “আজ আমি থলি 
আনিনি, তাই খরগোস দেখলে আজ আর গুলি করব না, কেন ন' 
বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হবে।” অথচ কোনো খরগোস বাহির হইবা 
মাত্রই ব্রাদিমির ইলিচ গুলী করিতেন । 

শরৎকালের শেষাশেষি যখন ইয়েনিসি নদী বহিয়! বরফ ভানিয়া! 
যাইতে শ্তরু করিত, তখন আমর! দ্বীপের উপর খরগোস শিকার করিতে 
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যাইতাম। খরগে[সগুলি তাহার আগেই সাদা হইতে শুরু করিয়া দিয়াছে। 
দ্বীপ হইতে তাহারা পালাইতে পারিত না, ছাগলের মতো লাফাইয়া 
বেড়াইত। আমাদের শিকারীরা কোনো কোনো দিন নৌকা ভত্তি করিয়। 
খরগোস আনিতেন। 

অনেক বছর পরে, আমরা যখন মক্কোতে ছিলাম ব্রাদিমির ইলিচ 
তখনও মাঝে মাঝে শিকারে যাইতেন বটে, কিন্ত আগের সে-উৎসাহ 
তাহার আর ছিল ন।। একবার আমর! শেয়াল শিকারের ব্যবস্থা! করিলাম । 
সমস্ত ব্যাপাবে ব্রাদিমিব ইলিচের অত্যন্ত উৎসাহ দেখ। গেল। তিনি 
বলিলেন, “পরিকল্পনাটি খুব চমত্কার হয়েছে ।” শিকারীদের আমরা 
এমন ভাবে রাখিলাম যাহাতে শেয়ালটি সোজা ব্লাদিমির ইলিচের দিকে 
'দৌড়িন্না আসে । তিনি বন্দুক তুলি! ধবিলেন। শেয়ালটি টাড়াইয় তাহার 
দিকে এক মুহূর্ত তাকাইন্! দ্রহিল, তাহার পর ফিবিষা দৌড়াইয়া বনের 
মধ্যে চলিয়া গেল । মামরা বিন্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম : «আপনি গুলী 
করলেন না দে?” ব্রা্দিমিৰ ইলিচ জবাব দিলেন : “এত চমতকার 
দেখতে !” 

শরতকালের মাঝামাঝি বরফ পড়তে শুক করে নাই, অথচ নদীগুলি 
গলিতে শুরু করিয়াছে । আমরা উজান বাঠিয় বহু দৃব চলিয়া যাইতাম । 
বরফের তলায় প্রতিটি নুড়ি, প্রতিটি ছোট মাছ দেখা যাইত, নদীর 
তলদেশকে দেখাইত থাছুরাজ্যের মতো। শীতকালে তাপযস্ত্রে যখন পারা 
জমিয়া যাইত, নদীগুলি মিয়া যাইত একেবারে তলদেশ পর্য্যস্ত, বরফের 
উপর দিয়া জল বহিয়! যাওয়া মাত্রই বরফের পাতলাপাতে পরিণত হইয়| 
যাইত, তথন বরফের উপরের পাতকে পায়ে দাবিয়ী ছুই তিন “ভাস্ট” স্কেট 
খেলা চপ্সিত.। ব্রাদিমির ইলিচ এ সমস্ত অত্যন্ত ভালোবাদিতেন । 

সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই তিনি দর্শনের বই পড়িতেন, পড়িতেন হেগেল, 
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কাণ্ট ও ফরাসী প্ররুতিবাদীদের (ব8£5121150) বই । যখন খুব কান্ত 
হইয়া পড়িতেন, খুলিয়া! বসিতেন পুশৃকিন, লেরমণ্টভ কিংবা নেক্রাসভ | 

যখন ব্র।দিমির ইলিচ প্রথম পিটার্সবূর্গে আসেন আমি তখন 
পরের মুখ হুইতে ছাড়া প্রত্যক্ষ তাহার সম্পর্কে কিছু জানিতাম ন1। 
তখন স্টেফান আইভানোভিচ আমাকে বলিয়াছিলেন, ব্লাদিমির ইলিচ 
গম্ভীর, বই ছাড়া মাব কিছুই পড়েন না, জীবনে তিনি একখানিও 
উপগ্থাস পডেন নাই । ইহাতে আমি বিস্মিত হ্য়াছিলাম। পরে 
খন তাহাকে 'মারও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার সুযোগ হইল তখন এ 
সমস্ত ব্যাপার লইযা কোনো কথা হয় নাই। সাইবেরিয়াতেই প্রথমে 
আমি জানিলাম একগা কতখানি মিথ্যা। টুর্গেনিভ, 'এ্রল-টলস্টয়, 
চানিশেভদ্কির “হোয়াট ইভ টু বি ডান" ব্রাদিমির ইলিচ শুধু 
পড়িতেন না, বার বাব পড়িতেন । মোটামুটি ভাবে প্রাচীন সাহিতা 
সম্পর্কে তাহার খুব ভালো জ্ঞান ছিল। উহার প্রতি 'মআসক্তিও ছিল 
খুব বেশী। তীহার একটি এলবাম ছিল। উহাতে মাস্ীক্-স্বজন 
ও পুরানো বাজনৈতিক নির্বাসিতদের ছবি ছাড়াও কোলা, হার্ট- 
জেনের ছবি ও চানিশেভস্ষির একাধিক ছবি ছিল। 

সপ্তাহে ছুই বাব কবিয়া ডাক আসিত। চিঠিপত্র আসিত প্রচুর । 
আনা ইলিনিচনার (লেনিনের ভগ্মী--অনুবাদক ) চিঠিতে সব বিষন্ন 
লেখা থাকিত। পিটার্সবূর্ণ তইতে কমরেডরা চিঠি দিতেন। নিন 
'আলেবজান্দ্রোভনা স্টব আমাব নিকট অন্ান্ঠ বিষরের সহিত তাহার 
ছেলেব কথা লিখিত £ “ইতিমধ্যেই সে মাথা উঁচু করিতে শিখিয়াছে ॥ 
প্রতিদিন আমরা তাহাকে ডারুইন ও মার্কসের ছবির সামনে লইয়া 
বলি, ডারুইন কাকার ও মারস্‌ কাকার প্রতি মাথা নাড়ো; দে 
এমন ভাবে খাথা নাডে যে হাদি আদে।” বহুদূরের নির্বানন- 
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ক্ষেত্র হইসে ' নির্বাদিতদের চিঠিও আমরা পাইতাম । মাটভ লিখিতেন 
তরুখান্স্ক হইতে। অর্নভ লিখিতেন ভিয়াৎকা 'গুবেনিরা হইতে, 
জার লিখিতেন পোট্টেমভ। কিন্ত কাছাকাছি গ্রামগ্ডলিতে যে-সকল 
কমরেডর! ছিলেন তাহাদের চিঠিই বেশী আসিত। মিন্তুসিন্ঙ্ক হইতে 
শুশেন্স্কোয়ের ৫* ভার্ট”দূরে) কিরঝিঝানোভস্ষি ও স্টার্কভের চিঠি আমিত । 
ত্রিশ ভাস্ট দূরে ইয়ারমাকোভক্ষে গাকিতেন লেপেশিন্স্কি, ভানিয়েভ, 
সিলভিন ও অস্কারের 'একক্গন কমরেড প্যানিন। ৭” ভাস্ট দুরে “টসে? 
গাঁকিতেন লেংনিক, শ্তাপোভাল 'ও বারামজিন | কুর্নাটোভস্কি থাকিতেন 
একটি চিনির কলে। সব বিষয় লইগ়াই আমাদের চিঠিপরে চলিত । 
কশিয়ার খবর, ভবিষ্যতের কক্বস্চচী, বই, নতন ধারা, দশনশান্ত 
লইয়াই আমাদের আলোচন। চলিত । দাব। খেলার বিষয়েও আমরা 
চিঠিতে লিখিভাম ! দাব! সম্পর্কে চিঠিপত্র চলিত বিশেষত লেপেশিনস্কির 
সহিত। দাবার. গুটি সাজাইয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষ সমস্তা 
নমৃধান করিতেন 'এক সময় দাবার নেশায় তাহাকে এত?্‌ব পাই! 
বসিয়াছিল যে, একদিন তিনি থুমের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন : 
“সে যদি তার ঘোড়া (10710070) ওখানে দেয় আমি মামাব মন্ত্রী 
(7২০01) এখানে দেব ।” 

ব্লাদিমির ইলিচ ও আলেকজান্দার ইলিম ভৃস্জনেরহ ছেলেবেলা 
হইতে দাবা! খেলার দিকে খুব ঝোক ছিল। তাহাদের বাবাও 
খেলিতেন । ব্রাদিমির ইলিচ একদিন আমাকে তাহাদের ছেলেবেলার 
দাবাখেলার গল্প বলিতে গিয়া বলিযাছিলেন 2 “প্রথম প্রথম বাবাই 
জিততেন। তারপর দাদ আর আমি দাব। খেলার একখানা ব' 
পেলাম। তার পর বাব! হারতে লাগলেন । আমাদের ঘর ছিল উপরের 
তলায়। একদিন দেখি বাতি হাতে বাবা সেই ঘব থেকে 


৫২ লেনিনের স্থৃতি 


নেমে আসছেন, বগলে দাবার সেই বইথানী। তান সেখান নিয়ে 
পড়লেন 1” ৰ | 

রুশিরার ফিরিয়! ব্রাদিমির ইলিচ দাঁবা খেল! ছাড়িয়া দেন। তিনি 
বলিতেন £ “দাবার নেশা বড্ড লোককে পেয়ে বসে, কাজ-কর্মের 
বড্ড ক্ষতি করে। কিন্তু তিনি কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখিতে পারিতেন 
না, যাহাতেই তিনি হাত দিতেন তাহার পিছনেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
করিতেন । তাই বিশ্রামের সময় কিংবা নিব্বাসনের কালেও দাঁবা 
'খেলিতে বসিতেন কিছুটা অনিচ্ছায় । 

যে-কা ঠাহার আসল কাজে বাধা দিত £স কাজ পরিহার 
করিয়া চলিবার অভ্যাস প্রথম যৌবন হইতেই ব্রাদিমির ইলিচের 
ছিল। তিনি আমাকে বলিতেন £ «আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন 
স্কেটিৎ করতে যেতাম। কিন্ত সব সময়ই দেখতাম স্কেটিং-এর পরেই 
আমার ঘুম আসে, পড়ার ক্ষত হয় ! তাই স্কেটিং আমি ছেড়ে দিলাম ।৮ 

আব একবার তিনি বলিয়াছিলেন, “এক সময় আমি খুব ল্যাটিন 
পড়তাম ।” বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “ল্যাটিন ?” উত্তর দিলেন £ 
“হ্যা, ল্যাটিন। কিন্ত কাজের বড্ড ক্ষতি হ'তে। বলে ছেড়ে দিলাম ।” 
সম্প্রতি লেফ'* পড়িতে পড়িতে ব্রাদ্িমির ইলিচের কক্তুতার ভঙ্গী 
ও আঙ্গিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, 
ব্রাদিমিব ইলিচের বাক্য-বিহ্তাসের ও বন্তৃতাপদ্ধতির সহিত রোমান 
বক্তাদের বাক্যবিন্তাসের ও বক্তু তাপদ্ধতির সাদৃহ্ঠ রহিয়াছে। এখন 
আমি বুঝিতেছি, ল্যাটিন লেখকদের লেখা পড়িয়া কেন তিনি এত 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

নির্বাসিত কমরেডদের সহিত আমরা কেবল চিঠি-পত্রই লিখিতাষ 
না, মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎও হইভত। 


নির্বাসনে ৫৩ 


একবার আমর! কুর্নাটোভস্কিকে দেখিতে গেলাম । তিনি ছিলেন 
চমৎকার কমরেড । মাকৃস্বাদে ছিল তাহার গভীর পাণ্ডিত্য। 
অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাহার জীবন কাটিয়াছে। পিতৃগৃহ হইতে 
বিতাড়িত তাহার শৈশব কাটিয়াছে অত্যন্ত ছুঃথে। তারপর 
নির্বামনের পর নির্বাসন, বারংবার কারাবরণ। মাস খানেক এক 
স্থানে বদিষা তিনি.কাজ করিতে পারেন নাই, পুলিস তাহাকে 
ধরিয়া বহু বৎসরের ,জন্য নির্বাসনে পাঠাইয়াছে। সত্যকারের 
জীবন কি তিনি জানিতেন না। একটা সামান্ত ঘটনা হইতে 
হার প্রকতিটি বুঝ! যায়। ঘটনাটি আমার মনে আছে। যে চিনির 
কলে তিনি কাজ করিতেন আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতেছিলাম । 
আমাদের পাশ দিয়া! ছইটি ছোট মেয়ে যাইতেছিল। উহাদের একটি, 
বড়, একটি ছোট । বড় মেয়েটির হাতে ছিল একটি খালি পাত্র, ছোট, 
মেয়েটির হাতের পাত্রর্ট ছিল বীটমূলায় ভন্তি। বড় মেয়েটিকে কুর্না- 
টোভস্কি বলিলেন £ “ছোটকে দিয়ে বইয়ে নিচ্ছ, তোমার লঙ্জিত হওয়া 
উচিত।” বড় মেয়েটি অবাক হইয়া! তাহার দিকে তাকাইয়! রহিল। 
টেসেও আমরা! যাইতাম । একবার সম্ভবত কিরঝিঝানোভস্কির নিকট হইতে 
একখানি চিঠি পাইলাম...... “এটাসেটা নিয়ে প্রতিবাদ করবার জন্যে 
টেসে' আমরা বারা আছি তাদের উপর জেলাপুলিসের কর্তা বড়, 
উৎপাত শুরু করেছে । তার আমাদের কোথাও যেতে দিচ্ছে না। 
«টেসে' এমন অনেক পাহাড় আছে যেখানে ভূতাত্বিক গবেষণা চলতে 
পারে। এই গবেষণা আপনারা করতে চান বলে আবেদন 
জানান।” মজ! দেখিবার জন্য ব্রাদিমির ইলিচ পুলিসের বড় কর্তার 
নিকট আবেদন জানাইলেন যে, তাহাকে এবং তাহার স্ত্রীকে ষেন 
£টেস+-এ ঘাইবার -অনুমতি দেওয়া হয়। শুধু অন্ুমতি চাহিয়াই 


র্ লেনিনেন স্মৃতি 


তিনি ক্ষান্ত বছিলেন না, গবেষণার জন্ত নর্থ সাহাধযও 'চাহিলেন। 
পুলিসের বড় কর্তা লোক মারফত অবিলম্বে অন্ুমতি-পত্র পাঠাইলেন । 
তিন রুবলে আমরা একটি ঘোড়া ও জিনিসপত্র রাখিবার একটি ঝুঁডি 
ধাব করিলাম । যে-্ত্রীলোকটির ঘোড়া দে বলিল, 'ঘোড়ার গায়ে 
বেশ জোর 'আছে, মাঝ পথে থামিয়া যাইবে না। দানাও নাকি 
সে কম থায়। কিন্ত অদ্ধেক পথ যাইতেই ঘোড়া ' আর নড়িতে 
চাহে না। নাই হোক, কোনো প্রকাবে ণটেস'-এ পৌছিলাম। ব্রাদিমির 
ইলিচ কাণ্ট সম্বক্গে লেংনিকেন সহিত আলোচনা করিলেন এবং 
বারামজিনেৰ মহিত মালোচন। করিলেন কাজানের পাঠচঞ্র লইয়া । 
লেংনিকেন গল। ছিল গুব ভালো। তিনি আমাদের গান গাহিয়! 
শুনাইলেন। বত দূধ মনে পড়ে মে-অভিযানে সময়ট। আমাদের ভালোই 


কাটিয়াছিল। 
মামর। বার ছ'-এক হয়ার্মাকোভস্কোয়-এ গিয়াছলাম। একবাব 


গিয়াছিলাম পক্রেডো?১* সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাকা কিবা জন্য ) 
ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ভ্যানিয়েভেন তখন শষ অবস্থা । একটি বড় 
ঘবেব মধ্যে কমরেডবা সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে 
তাহার বিছানা ধরিয়া মানা হইল।' প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হইল। 

আর একবাব গয়াছিলান ভ্যানিরেতের মৃত ণেহের সৎকার 'করিতে। 
“ডিসেম্বি,স্ট'দের ( ৬নৎ টাঁক। দ্রষ্টব্য ) মধ্যে ছুইজনকে বিপ্লবী আন্দোলন' 
অকালেই হারাইল। জেলের মধ্যেই জাপোরোবেসের মস্তিক্ষ বিকৃত হয় 
এবৎ জেলের মধ্যেই ভ্যানিরেভ ছ্রারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন,। 
মজুর আন্দোলনের শিখ! জলিয়া উঠিবাব পূর্বেই মার ভীবন- 
বিজ্জন দেন । এক বু 83. 


নির্বাসনে ৫৫ 


আমর! মিহ্থদিন্ষ্কে গেলাম । এখানে এক বংসরে নির্বানিত সোশাল 
ড্েমোক্রাটরা সকলেই জমায়েত হইয়াছিলেন। “নারোদ্নায়৷ ভোলিয়া, 
মূলের কেহ কেহ এখানে নির্বাদিত হইয়াছিলেন। এই সকল বৃদ্ধের! 
লোশাল ডেমোক্রাট দলের তরুণদের অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেন। 
তাহাদের তাহারা সত্যকারের বিপ্রবী বলিষা বিশ্বান করিতেন না। 
এই সকল কারণেই মিন্ুমিন্স্কে নির্বাদিতদের লইয়া একটা বিশ্রী 
ব্যাপার ঘটে । ব্যাপারটি ঘটে আমাব শুশেনস্কোয়েতে পৌছিবার 
অব্যবহিত পূর্বে । মিনুপিন্স্কে “বাইচিন” নামক সোশাল ডেমোক্রাট 
দলের একজন নির্বাসিত থাকিতেন। তাহার বাড়ি ছিল সীমান্ত 
অঞ্চলে ।  শ্রমিকমুক্তি আন্দোলনের সহিত তিনি সংশিষ্ট 
ছিলেন। তিনি পালাইয়া যাওয়া স্থির করেন। তাহারা 
রাইচিনকে টাকা দেন, কিন্কা পালাইবার দিন তখনও স্থির 
হয় নাই। টাকা হাতে পাইয়! বাইচিনের মন এত উত্তেজিত হৃইয়! 
পড়ে যে, তিনি কমরেডদের না জানাইয়। পালাইয়া যান। নারোদ্নায়। 
ঢোলিয়৷ দলের প্রবীণেরা বলিতে লাগিলেন, বাইচিন কখন পালাইবে 
সোশাল ডেমোক্রাটরং তাহা জানিত এবং ইচ্ছা! করিয়াই তাহাদের 
জানায় নাই; এখন সতর্ক হইবার পুর্বেহ পুলিস তাহাদের থানতল্লাস 
করিতে পারে । এই বিশ্রী ব্যাপাবটি ক্রমেই আবও বিশ্রী হইয়া 
উঠিতে লাগিল। 'আমি আপিয়। ব্রাদিমির ইন্টিুচর নিকট হইতে ব্যাপারটি 
সউনিলাম। তিনি বলিলেন : .“নির্বাদিতদের এই সমস্ত বিশ্রী কাণ্ডের 
চেয়ে খারাপ নার কিছু হ'তে পারে না। প্রাচীনেরা ভারি রক্ষ 
মেকাজের লোক । একবার ভেবে দেখ কত নিধ্যাতন তারা সহ্য 
করেছেন, কত বছর তাদের কয়েদ থাটুতে হরেছে; কিন্তু এ-সকল 
ব্যাপারে জড়িত হন্নে পভলে আমাদের চলবে না। আমাদের সামনে 


৫৬ লেনিনের স্থৃতি 


কাজের অন্ত নেই, এ-সব নিয়ে সময় নষ্ট করলে আমাদের চলবে না।৮ 
ব্লাদিমির ইলিচই জিদ করিলেন, এই সকল প্রাচীনদের সহিত আমাদের 
সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে। যে-সভায় এই বিচ্ছেদে হইয়। যাস্ক 
নেই সভার কথা আমার মনে আছে। সম্প্চ্ছেদের সিদ্ধান্ত 
পূর্ব হইতে গ্রহণ কর। হইয়াছিল। সমন্তা ছিল সৌজন্য রক্ষা করিয়। 
কি ভাবে এই বিচ্ছেদ সম্ভব। সম্পর্কচ্ছেদন আবগ্তক হইয়া! 
পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম। কোনো! 
বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াই খানিকটা বেদনাব সঙ্গেই আমরা 
বিচ্ছিন্ন হইলাম। পরে আমর! আলাদ। হইয়া চলিতাম। 

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, নির্বামনের জীবন আমাদের খারাপ 
কাটে নাই। সে ক বসব আমাদের গভীর অধ্যয়নে কাটিয়াছে। 
নির্বাসনকাল যতই শেষ হইয়া! আসিতে লাগিল, ব্রাদিমির ইলিচ ততই 
ভবিষ্যতের কার্য সম্পর্কে বেশা ভাবিতে লাগিলেন । রুশিয়া হইতে 
খুব সামান্য খবরই পাওয়া যাইত। অর্থনীতিবাদের (ইকনমিজ্ম্‌) 
প্রভাব ও প্রসার ইতিমধ্যে যথেষ্টই হইয়াছিল । পার্টির অস্তিত্ব এক রকম 
ছিল ন1! বলিলেই চলে। কোনে ছাপাখান। হাতে ছিল না। “বুন্দ' 
দলের সহযোগিতায় পুস্তক প্রকাশের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। অথচ 
কেবল জনসাধারণের উপযোগী পুস্তিকা রচনা লইয়৷ ব্যাপৃূত থাকিয়া 
কাজের মূল সমন্তা সম্পন্কে নীরব থাকিবার দিনও তখন আর নাই। 
আমাদের কাজ তখন একেবারেই বিশৃঙ্খল হইয়। পড়িয়াছে ; বারংবার 
গ্রেপ্তারের ফলে কাজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণ তখন 
এক্রেডো”, এমন কি “দি ওয়ারকার্পদ থট” সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে। 
“দি ওয়ার্কার্স থট'-এ একবার একটি মজুরের চিঠি বাহির হয়। এই 
চিঠি অর্থনীতিবাদীদের ( ইকনমিস্ট) প্রচার-কাধ্য ছাড় আর কিছুই 
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নহে। পত্রলেখক লিখিয়াছিলেন : “আমরা মজুরের! তোমাদের মাক্‌জ্‌ 
ও এঙ্গেল্্‌কে চাই না।” 

টলস্টয় কোথায় যেন লিখিয়াছেন, ষাত্রা শুরু করিয়। প্রথমটা লোকে 
পিছনের কথাই ভাবে, আব ভ্রমণের দ্বিতয় অধ্যায়ে ভাবে সম্মুথের কথা। 
নির্বাপনের ব্যাপারটাও অনেকটা এই । নির্বাপনের প্রথম দিকট। আমর! 
অতীতে কতটুকু কি করিয়াছি তাহার কথাই ভাবিয়াছি। নির্বাসনের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে আমবা ভাবিয়াছি ভবিষ্যতের কথা। ব্রাদ্দিমির ইলিচ ভাবিতে 
লাগিলেন, বর্তমানের ছুদ্দশা হইতে উদ্ধার করিয়া পাটিকে আবার কি 
ভাবে সুনিদ্দিষ্ট পথে চালিত করা যায়, কেমন করিয়া সুষ্ঠু ডাবে কাজ 
পরিচালনা করা যায়। কি ভাবে পার্টির অন্রান্ত সোশাল ডেমোক্রাটিক 
নেতৃত্ব স্থাপন করা যায়। এখন আমরা কি ভাবে কাজ শুরু করিব। 
নির্বাননের শেষ বৎসর ব্রার্দিমির ইলিচ সংগঠনের একটি পরিকল্পন। 
ভাবিয়া বাহির কবেন। এই পরিকল্পনাটিই পরে তিনি “ইস্ক্রা'তে 
'হোয়াট ইজ টু বি ডান” নামক পুস্তিকায় এবং “এক কমরেডের নিকট 
চিঠি” নামক লেখার মধ্যে বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করেন। প্রথমেই 
প্রনোজন হইল একটি নিখিল-রুশ সংবাদপত্র প্রকাশের । এই সংবাদ- 
পত্রটিকে বিদেশে স্থাপন কবিরা রুশিয়ার অভ্যন্তরের সমস্ত ঘটনা ও 
কাজের সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং প্রেরণ-ব্যবস্থা 
ধত দৃব সম্ভব পাকা করিতে হইবে। রাত্রে ব্রাদিমির ইলিচের চোখে 
আর ঘুম রহিল না। তিনি সাংঘাতিক রোগা হইয়া গেলেন। এই সকল 
বিনিদ্র রাত্রিতেই তাহাব পরিকল্পনা নিধুত হইয়! উঠিল, কিরঝিঝবানোভস্কি 
ও আমার সহিত আলোচন। চলিল রাত্রির পর বাত্রি; মার্টভ ও. 
পোর্েদভের সহিত চলিল পত্র-বিনিমর, বিদেশযাত্রা সম্পর্কে চলিল 
তাহাদের সহিত পরামর্শ । যতই দিন যাইতে লাগিল ব্রার্দিমির ইলিচ 
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ততই অধ্বীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন ; কাজের আগ্রহ তাহার ক্রমেই 
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ আমাদেব সকলকে বিস্মিত 
করিয়া পুলিসের খানাতল্লান হইয়া গেল। কে ব্রাদিমির ইলিচেব 
কাছে একথান। চিঠি পাঠাইয়াছে, তাহাব এক রসিদ পুলিস কাহাব 
কাছে পাইয়াছে। এ চিঠিতে ফেদোসিভ-এর ( রুশিয়ার বিপ্রবী 
মার্ক স্বাদের অন্যতম প্রধান অগ্রণী-_অন্ুবাদক ) স্বৃতিস্তন্তের কথা ছিল। 
ইহাকে ছুতা করিরাই খানাতল্লা হইল। চিঠিখান: তাহার! পাইল, কিন্ত 
চিঠিতে কিছুই হিল না। আমাদের সকল চিঠিপত্রই তাহারা দেখিল, 
কিন্তু কিছই পাইল না। পিটার্সবুর্গের পুবাতন রীতি অনুসারে আমর! 
বেআইনী জদন্ত চিঠি ও পুঁথিপত্র আলাদা কবিয়। বাখিতাম। এ 
সমস্তই ক্বশ্ত আমাদের কাবার্ডের নীচের তাকে হিল। উপরের 
তাকগুলি দেখিবাব জন্ত ব্রাদিমিব ইলিচ তাহাদেব একটি ফাডাইবাব 
বেঞ্চ দিলেন। উপরের তাকগুলি নানা ধবনের বই ও স্ট্যাটিদ্টিক্দ্‌-এ 
ভণ্তিছিল। এই সকল দেখিতে দেখিতে তাহারা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল 
যে তলার তাক আর দেখিলই না। আমাদের স্কুলে পড়াইবার 
কতগুপি বই-পত্র আছে শুনিয়াই ছাড়িয়া দিল। এই তল্লাসীতে 
কোনো গোলমাল হইল না বটে, কিন্তু আমাদের ভয হইল এই উপলক্ষ্যে 
আমাদের নির্বাপনের মেয়াদ তাহারা আবও কযেক বৎসর বাড়াইয়া 
দিবে। নির্বামন হইতে পালানো পবে যেমন বাড়িয়া গিয়াছিল, 
আমাদেব সময় তত ছিল না। তাব উপর পালাইতে গেলে 
গোলমালে পড়িতে হইত । কাবণ, দেশত্যাগের পুর্বে রুশিয়াব 
অভ্যন্তরে ব্যাপক সংগঠনের কাজ বাকী ছিল। অবশ্ত শেষ পর্য্যন্ত ভয়ে 
কিছুই ঘটিল না৷ এবং আমাদের মেয়াদও বাডিল না । 

১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাদিমির ইলিচের নির্বাপন শেম 
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হইলে আমর। ক্শির। অভিমুখে যাত্র। করিলাম। পাশা তখন. অপুর্ব- 
স্থন্দরী তরুণী। আমাদের যাত্রার আগের দিন সারারাত্রি সে কাদির! 
কাটাইল। মিষ্কার ছুরন্তপন। বাড়িয়। গেল। কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি 
আমর। াহা বাখিয়া। গেলাম সে সমস্ত বাড়ি লইয়া গেল। অস্কাব 
আলেবজান্দ্রোভিচ 'মাপিয়! একটি চেয়ারের কোণে চুপ করিয়া বসিয। 
রহিলেন। স্পষ্ট বুঝ| বাইতেছিল, তিনি খুব বিচলিত হ্ইয়। 
পড়িয়াছেম। তিনি আমার জন্ত একটি উপহার আনিয়াছিলেন__ 
হাতে তৈয়ারী বইয়ের আকারের একটি “ব্রোচ”, উপরে খোদাই করিয়। 
“কাল মার্কস্' লেখা । আমর। একসঙ্গে “কাপিটাল' পড়িয়াছিলাম, 
ইহ। তাভারই স্মতি। বাড়িব মালিকের স্ত্রী ও প্রতিবেশীর। আসিলেন 
আমাদের ঘরে কি হইতেছে দেখিতে । এত গোলমাল কিসের বুঝিতে 
ন। পারিবা আমাদের কুকুরটি সব ঠিক আছে কি ন| নাক দিয়? দরজা! 
খুলিয়। খুলিরা সব দেখিতে লাগিল। মা ধুলায কাশিতে কাশিতে 
জিনিসপত্র "গ্রাইতে লাগিলেন, ব্রাদিমির ইলিচ কোনরূপ বাহুল্য 
না মনুষ্ঠান না করিয়। একমনে তাহার বইগুলি বাধিতে লাগিলেন । 
আমর। মিন্টসিন্ঙ্গে পৌছিলান । সেখান হইতে 'আমাদেব স্টার্কভ ও 
ওলগ। আলেকজান্রোভন| সিলভিনাকে লইয়| যাইবার কথা । আমাদের 
সহ-নির্বাসিত কলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন । যখন কোনে নির্বাসিত 
কূশিবায় ফিরিঘা ঘাইত তখন অন্য সকলে ভাবিত তাহার নিজেরা 
কোথায় ফিরিবা ঘাইবে, কি করিবে । সেদিনও আমাদের বিদায়ক্ষণে 
সকলেরই 'এই মনেব ভাব। ঘাহার। শীঘ্রই কুশিয়ার ফিরিবেন 
তাহাদের সকলের সহিত সহযোগিতার বিষয রব্রা্দিমির ইলিচ ইতি- 
পূর্বেই আলোচন। করিরাছিলেন। বাহার! রহিয়া গেলেন ভবিষ্যতেও 
তাহাদের সহিত পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা তিনি করিলেন। সকলেই 
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কশিয়ার কথা ভাবিতেছিল, অথচ সকলেই খুটিনাটি বিষয় লইয়া 
কগাবার্তী বলিতেছিল। 

“ঝেন্কা'কে বারামজিনকে দিয়া যাওয়া হইল | বারামজিন 'ঝেনকা?কে 
স্তাুউইচ দিতেছিলেন। কিন্তু সে তাহা স্পর্শও কবিতেছিল না। সে 
মায়ের পায়ের কাছে বসির সারাক্ষণ তাহার দিকেই তাকাইযা রহিল 
এবং তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল । 

অবশেষে ফেণ্টের বুট, হরিণের চামড়ার কোট প্রভৃতিতে সজ্জিত 
হইয়। আমবা যাত্রা শুরু করিলাম! ইয়েনিপি নদীর তীর বাহিয়া 
সার। দিন সারা রাত ঘোড়ায় চড়িয়। আমবা ৩০০ ভার্ট গথ আসিলাম। 
জ্যোত্মী বাত ছিল, চাদের আলোয় পথ ছিল খুব পরিষ্কার। 
যেখানেই থামিতে হইতেছিল, সেখানেই ব্রার্দিমির ইলিচ যত্রের স্হিত 
কাপড় চোপড়ে আমাদের সর্বাঙ্গ ভালে করিয়া ঢাকির। দিতেছিলেন 
এবং (দখিতেছিলেন, পিছনে আমর কিছু ফেলিয়। আগিলাম কি ন।। 
সমস্তট। পথ আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপিগ়াছিলাম। ব্রাদিমির ইলিচের 
গায়ে ভবিণেব চামড়ার কোট ছিল না। তিনি আমাদের এই বলিয়া 
বৃঝাইতেছিলেন যে, তাহার ভিতরটা খুবই গরম আছে। মায়ের 
নিকট তইতে একটা! গরম কাপড় চাহিয়া লইয়া তাহার মধ্যে হাত 
ঢুকাইয়। তিনি পথ চলিতেছিলেন, মন তাহার চলিযা গিয়াছিল 
কশিয়ার়, ঘেখানে ইচ্ছামতো কাজ করা চলিবে । 

যেদিন আমরা উফাতে পৌছিলাম সেই দিনই আমাদের সহিত 
প্তানীয় কর্শা এ-ডি-সিউরুপা, স্ভিডারদ্বি ও ক্রোখ্মালের সহিত 
দেখা হইল। ক্রোথ্মাল হাপাইতে হাপাইতে আপিয়া বলিলেন ঃ 
“ছয় ছয়টা হোটেল ঘুরে তবে আপনাদের দেখা পেলাম 1” 

ব্রাদিমির ইলিচ উফাতে ছুই দিন থাকিলেন। সেখানে সকলেন 


নির্বাসনে ৬১ 


সহিত কগাবার্ত। কহিযা মাকে ও আমাকে কমরেডদের জিন্মায় 
বাপিয়। তিনি আরও 'আগাইয়া চলিলেন--পিটার্সবুর্ণেন কাছাকাছি । 
এই ছুই দিনেব কেবল মাত্র একটি স্বৃতি আমার মনে মআছে। 
চেটভার্গোভা নামক “নারোদ্নায়া ভোলিয়া" দলের একজনের সহিত 
রাদিমির ইলিচ' দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কাজানে থাকিতে এই 
মহিলাৰ সহিত তাহার পরিচয় হয় । প্রথম দিন আালিযাই বরাদিমির এই 
মহিলাৰ পহিত দেখা করেন । তীহার সহিত কগাবার্তাব সময় ইলিচের 
কণ্ন্বব ও মখেব ভাব অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ মনে হইতেছিল। এহোয়াট 
ইজ টুবি নান নামক পুস্তিকাৰ শেম দিক পড়িতে গিষা এই 
ঘটনার বগা আমাব মনে পড়িয়াছিল। 

মজ্ন মান্দোলানে তরুণ (সোশাল ডেমোক্রাত নেতাদের কথা 
প্রসঙ্গে ব্রাদিমিব ইলিচ “হোয়াট ইজ টু বি ডান” পস্তিকায় 
লিখিতিছেন £ 

“উহাদেন 'অনেকেবই বিপ্রবী চিন্তাধাবান স্ত্রপাত হয় 'নারো- 
(দোভোলিস্ট ভিসাৰে। প্রথম যৌবনে ইহাদের প্রায় সকলেই 
সন্ত্রাসবাদী বীবদিগকে উতসাহের সচিত পুজা করিত। শৌর্য ও 
ছুঃসাহসের এ উন্মাদক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে 
যাওয়া অত্ান্ত বেদনার ব্যাপাৰ। “নারোদ্‌নায়। ভোলিয়া” দলেব প্রতি 
যাহাদের আন্তগত্য কিছুতেই শিথিল হইবাব নহে এবং মাহাদের প্রতি 
তরুণ “সাশীল £ডমোক্রাটেরা। গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে, তাহাদের 
সহিত ব্যক্তিগত সম্পক ছিন্ন করিতে গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয় ।” 

এই কয়টি কথা রাদিমির ইলিচের নিজেব জীবনের কথা। 
যখন সত্যকারের কাজ আবন্ত হইতেছে, তখন এই ছাড়াছাড়ি সত্যই 
অত্যন্ত ছুঃখেব। কিন্তু পিটার্সবৃর্গের কাছাকাছি যাইবাব সন্তাবন 


টা লেনিনের স্্তি 


যখন দেখ! দিয়াছে, তখন উফাতে থাকিবার কথাও র্রাদিমির 
ইলিচেব মনে স্থান পাইল না। 

ব্রাদিমির ইলিচ স্কভে: গাকিতে গেলেন! পবে এখানে 
পোটেসভ, এলরর্যাউচেক্কে। ও তাহার ছেলেমেয়েরা ছিল। 
ব্যাডচেক্কোর ছোট দ্রইটি মেয়ে ঝেনিউরক। ও লিউডা, কি ভাবে 
তাহাকে ও পোর্টেদভকে বিরক্ত করিত তাহা ব্রাদিমিব ইলিচ 
হাসিতে হাসিতে একদিন গল্প করিরাছিলেন। হাত দ্রইখানি পিছনের 
দিকে কলিষ। পাশাপাশি গম্ভীর ভাবে তাহারা ঘরের মধ্যে পায়চারি 
করিতে করিতে একজন বলিত বার্নস্টিন', অন্যজন উত্তর দিত, 
“কাউট্স্থি? | 

বিদেশে প্রকাশিত রুশ সংবাদপত্রের সহিত দেশে অভ্ন্তবের 
ঘোগ বাখিতে হইলে ঘে-ভাবে ব্যাপক সংগঠন গড়িয়। তুলিতে 
তইবে, শ্কভে' ব্রাদিমিব ইলিচ তাহ লইয়া ব্যন্ত ভইয। পডিলেন । 
বাবশ্কিন ও অগ্ঠান্ত অনেকে সহিত তিনি দেখা করিলেন । 

শাস্তে আস্তে উফাব জীবনধাত্রাধ আমি অভ্যস্ত ভইঘ। গগলাম, 
অন্ুবাদকার্ধ্য চালাইবাব বন্দোবস্ত করিলাম এবং (প-সম্পর্কে নির্দেশাদি 
পাইল|ম। আমাৰ উফাতে পৌছিবাৰ অব্যবহিত পূর্বেই এখানেও আবার 
নির্বাদিতদেব মধ্যে সেই ব্কমেৰ একটি বিশ্রী ব্যাপাব ঘটিয়া 
গিয়াছে । এক ক্যাম্পে ছিলেন ক্রোখ্মাল, দিউরুপা, ও স্ভিডাবস্তি-_ 
অন্য ক্যাম্পে ছিলেন প্রান্সিন ভ্রাতৃদ্ধর, সার্টিকভ ও কৃভিয়াৎ- 
কোভস্কি। চ্যাচিনা ও আপ্তেকম্যান ছিলেন নিরপেক্ষ, ছুই দলের 
সঙ্গেই তীতাদের পৌহার্লা ছিল। প্রথম দলেব সহিতই আঁমার 
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পরিচয় ছিল বেশী এবং ইহাদের সহিতই আমি সংশ্লিষ্ট হই। 
এই দলই কিছু কাঙ্গ কবিতেছিলেন এবং সকলেব মধ্যে ইহারাই ছিলেন 
কর্মরত । রেলওয়ে কাবখানার সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। 
সেখানে সোশাল ডেমোক্রাট কন্মাদের ১২জন লইয়। একটি দল 
ছিল। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে কা কবিতেন বেশী মঙ্ঞুর 
ইয়াকুটোভ। মাঝে মাঝে তিনি আমাব নিকট আমিতেন পুস্তকাদি 
লইতে ও আলোচনা করিতে । বহুদিন পর্যন্ত তিনি মার্কস্‌কে 
গু"ড়। গুড়া করিয়া ছাড়িবেন বলিষা মার্কস্‌ পড়িতে শুরু কবিয়াছেন, 
এবং এই ভাবে শুক কবিয়াছেন বলিয়াই মার্কস তিনি পড়িয়া 
উঠিতে পারেন নাই। তিনি আমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিতেন £ 
“একবারেই সময় নেই।, চাষীবা তাদেব সমস্ত ছুঃখকষ্টেব কথা 
আমাব কাছে জানাতে আপে। পাছে তাবা তোমাকে খারাপ 
মনে কবে, তাই সবাব কথাই তোমাকে শুনতে হবে। এই করতে 
সময় কেটে যায়।” তিনি আমাকে বলতেন, তীব স্ত্রী নাটাশাও 
সার কাজকর্মের প্রতি খুব সহান্ৃভূতিনীল; তাহার! নির্বাসনকে ভয় 
করেন না। তাহার সংসাব কখন৪ একেবাবে অচল হ্ইয়! পড়িত : 
না, কারণ সকলে মিলিরা তাহাকে খাওযাইত। গোপন চক্রান্তের 
কাজে তিনি ছিলেন পাকা ওস্তাদ; দস্ত করা বা বড় বড় কথা 
বলার স্বভাব তাহার ছিল না। নিঃশব্দে অথচ পাকাপোক্ত ভাবে 
সমস্ত কাজ সারিয়! যাওয়াই ছিল তাহার স্বভাব । 

১৯০৫ সালের বিপ্লবে উফাতে যে-রিপাবলিক স্তাপিত হয়, 
ইয়াকুটোভ ছিলেন তাহার প্রেপিডেণ্ট । পবে প্রতিক্রিয়া ও প্রতি- 
বিপ্লবের ছ্দিনে উফা জেলে তাহার ফাসি হয়। জেলের উঠানে 
মখন তাহাকে ফাপি দেওয়া হয়, তখন সমস্ত জেলখানা, প্রতিটি 


৪ লেনিনের স্মৃতি 


সেল গান গাহিতে থাকে এবং এই শপথ গ্রহণ করে যে তাহার 
মৃত্যুকে তাহার! কিছুতেই ভূলিবে না, ক্ষমা কবিবে না। 

অন্যান্ঠ মঙ্জুরদের সঙ্গেও আমি মিশিতে লাগিলাম। ছোট একটি 
কারখানার একজন অল্পবয়স্ক ফিটাব মামার কাছে আদিত। 
স্থানীর মঙ্গুরদেব জীবনযাত্রাব কথা বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত 
হইয়া উঠিত। পরে শুনিয়াছি, দে (সাশালিস্ট বিপ্লবীদের দলে 
যোগ দেব এবৎ জেলেব মধ্যে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে । 

ক্রাইলভ নামে একজন বৃকবাইগ্াবেব সঙ্গে আমার পরিচয় 
হয়। সে ছিল ক্ষমার রুশী। সে খুব যত কবিয়া ভবল- 
বাধাইয়ের কাজ কবিত যাহাতে তাহার মধ্যে বে-আইনী লেখা 
ভরিয়া দেওয়া যা, কিন্বা বীধাইযেব সময় বোর্ডেব পরিবর্তে সে 
বে-আইনী বইয়েব পাগুলিপি একত্র জুড়িয়া দিত। স্থানীয় ছাপা- 
খানার শ্রমিকদের কগ। তাহাব নিকট হইতে শুনিতাম । 

পরে এই সমস্তই তথ্য হিসাবে ব্যবহাব করিয়া “ইস্ক্রা”তে 
লেখা পাঠাইয়াছি। 

খাপ উকা ছাড়াও পার্ববন্তী কারখানাগুলিতে৪ আমাদের কাজ 
চলিত। উস্ট-কাটাভস্বি কারথানার ডাক্তার ছিলেন একজন 
সোশাল ডেমোক্রাউ। তিনি মজুনদেব মধ্যে বে-অ;ইনী পুস্তিকা 
বিতরণ কবিয়া প্রচাবকার্ধ্য চালাইতেন। জনসাধারণের উপযোগী 
বে-আইনী রচনা তখন ভীবণ অভাব । 

বিভিন্ন কাবখানায় কয়েকজন সোশাল ডেমোক্রাট ছাত্রও কাজ 
চালাইতেন। "আমাদের উফাব সংগঠন তখন একাটেরিনবুর্গে 
মাজানভ নামক একজন মজুর কনম্মীর সহিত বে-আইনী সংযোগ রক্ষা 
করিতেহিল। মাভ্ানভ মার্টভের সহিত স্থরুখানস্কে একসঙ্গে নির্বাসনে 
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ছিলেন এবং সেখান হইতে তিনি ফিরির।! আদিয়াছিলেন, কিন্তু 
নান কারণে তাহাব সহিত আমাদের কাজ বেশী দূৰ অগ্রপর 
হয় নাই। 

উফ ছিল গুবেনিয়! প্রদেশেব কেন্দ্রস্থল । স্টারলিটামাক, বিরস্ক ও 
'ন্যান্ত শহরের নির্ব/সিতেবা উফায় আসিবাব মন্ুমতি পাইতেন। 

ইহা ছাড়াও উফা৷ সাইবেরিযা হইতে রুশিয়া যাইবাব পথে 
পড়িত। নির্বামন হইতে প্রত্যাগত কমবেডন| এখানে কাজের 
বাবস্থা কবিতে আমিতেন। বাহার এখানে আমদিতেন তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন মার্টভ, জি-মাই-ওকুলোভা ও প্যানিন। এল-এম- 
নিপোভিচ (“ছোট খুড়া” ) অবৈধ ভাবে আগিতেন আন্ত্থান হইতে, 
বামিয়ানৎসিয়েভ ও পরুগালভ আসিতেন সামান। হইতে। 

মার্টভ গেলেন পোণ্টাভার থাকিতে । উাভাবৰ সহিত সংযোগ স্থাপন 
করা হইল এবং তাহাব নিকট হইতে পথিপত্র পাইবার আশায় 
রহিলাম। কিন্তু পুঁথিপত্র আসিষা পৌছিল 'আমাব উফা ছাড়িয়া 
যাইবাব এক সপ্তাহ পবে। পুঁথিপত্র আনিতে গিরাছিল কৃভিবাংকোভস্কি । 
পথিমধ্যে তাহাব বাক্স ভারঞ্গিরা যাওয়ার তাহাৰ কপালে ৫ বৎসরের 
সাইবেরিয়া বাস। প্ররুত পক্ষে, কাজ সে বিশেষ কিছু করিত না। 
পাসেলটি একজন মগ্য ব্যবসাধীৰ নামে ছিল। £ন তাহাব মেয়েকে 
পড়াইত । এই পার্মেলটি আনিতে যাওযাতেই তাহাব .এই বিপদ ঘটে । 

উফাতে “নাবোদনারা ভোলিয়ার সদশ্তদেরও কেহ কেহ ছিলেন-_ 
লিওনোভিচ হিলেন ও পরে বোরোজদিশ আসিযাছিলেন । 

বিদেশ যাত্রার অব্যবহিত পুর্বে লেনিন খুব অল্েব জন্ত পুনরায় 
নির্বাসনের হাত হইতে বাচিয়া যান। তিনি মার্টভেব সহিত স্কভ হইতে 
পিটার্সবুর্গে আসেন । পুলিস ভাহাদেব পম্চাদন্ুসবণ করিয়া গ্রেপ্তার 
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করে।* তাহার ওয়েস্ট কোটের পকেটে ছিল ছুই হাজার রুবল। টাকাটা 
তিনি পাইয়াছিলেন খখুড়ীর € এ-এম-কালমিকোভ| ) কাছ হইতে। 
আর ছিল বিদেশে যাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে রাসায়নিক 
কালি দিয়া লেখা তাহাদের একটি তালিকা । কাগজটিতে সাধারণ 
কালিতে অন্ত কতকগুলি সাধারণ বিষয়, সম্ভবত কিছু হিসাবপত্রও 
লেখা ছিল। পুলিন ঘি কাগজথানিকে আগুনের সামনে ধরিত, 
তবে রব্রাদিমিব ইলিচি আব কোনো দিনই নিথিল-রুশ সংবাদপত্র 
বাহির করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু কপাল ভালে।, তাই দশ দিনের 
মধ্যেই তিনি ছাড়া পাইলেন । 

ছাড়ী পাইয়। তিনি উফাতে আপিলেন আমান নিকট হইতে 
বিদায় লইতে । এই সময়ের মধ্যে যতটুকু যাহ। করিতে পারিয়াছেন 
তাহা আমাকে জানাইলেন এবং যাহার যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন 
তাহাদের সম্পর্কে আমান সহিত আলোচনা! করিলেন। রব্রাদিমির 
ইলিচেব আগমন উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সভ| হইল । মনে আছে, 
যখন জানাইলেন, লিনোভিচ (ইনি নিজেকে ণনিহিলিস্ট” বল্য়ী পরিচয় 
দিতেন) *শ্রমিকমুক্তি দল'-এর নামও শোনেন নাই, তখন ক্ষিপ্ত 
হইয়া বলিয়। উঠিলেন £ঃ পেন কোনো বিপ্রবীর এ-ব্যাপার জানবাঁরই 
দরকার কবে না, ঘেন শ্রমিকমুক্তি দল”-এব ও তাদেব বক্তবা সম্পর্কে 


* ১৯০* সালের ২রা জুন মাটভের সহিত লেনিন বেআইনী ভাবে পিটাসবু্গে 
আসেন। পরদিন ১১ বি নং কাক্তাকনি স্টনটের বাতিরে রাস্তায় তাহার! গ্রেপ্তার 
হন। ১৩ই জুন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া! হর। তখন তিনি পোদোল্ম্কে যান 
এবং ২*শে জুন উফার ক্রুপস্কায়ার নিকট যাঁন। ২৯শে জুলাই তিনি বিদেশ 
যাত্রা করেন। 
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কিছু না জেনে না বুঝেই যে-কোনো বিপ্লবী সচেতন ভাবেই তাতে 
যোগ দিতে পারে ।” 

উফাতে ব্লাদিমির ইলিচ সপ্তাহ খানেক ছিলেন । 

বিদেশ হইতে তিনি আমার কাছে চিঠি লিখিতেন। চিঠিগুলি 
প্রায়ই আপিত শহরের বিভিন্ন ঠিকানাঘ প্রেরিত পুস্তকের মধ্যে। 
মোটামুটি সংবাদপত্রের কাজ যত তাড়াতাড়ি চলিবে বলিয়া ব্রাদিমিব 
ইলিচ ভাবি়াছিলেন, তত তাড়াতাড়ি চলিতেছিল না। প্রেখানভের 
সহিত মিটমাট হওয়া শক্ত ছিল। লেনিনের সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলিতে 
নিরাশার ভাব থাকিত। চিঠিগুলির শেষে প্রাযই থাকিত : “যখন 
আসবে তখন সব কথা বলব,” কিন্বা “প্রেখথানভেব সঙ্গে যা যা হযেছে 
সব তোমার জন্তে লিখে রেখেছি !” 

আমি আমার নির্বাসন শেষ হওয়। পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম 
না। তাবপর দীর্ঘকাল ব্রাদ্দিমিব ইলিচেব কোনো পত্র আসে নাই। 
মামি আস্ত্াখানে “ছোট খুড়া”কে (এল-এম-নিপোভিচ ) দেখিতে যাইবার 
ন্য ব্যস্ত হইয়া! উঠিলাম। 

ব্রাদিমির ইলিচের মাত! মারিয়। আলেকজান্দ্রোভনাকে দেখিবার জন্য 
আমি 'ও আমার ম! মস্কোতে গেলাম। মস্কোতে তিনি একাই ছিলেন । 
মাবিয়া ইলিনিচন1১২ তখন জেলে এবং আনা ইলিনিচন। তখন 
বদেশে। 

মারিয়া ভালেকজান্্রোভনাকে আমার খুব ভালো লাগিত। তিনি 
সব বিষয়েই গভীব ভাবে ভাবিতেন এবং সব কথাই মনোষোগ 
দিয়া শুনিতেন। পরে আমাদের বিদেশে থাকিবার সময় তিনি 
আমাদের দুই জনের নিকট একসঙ্গে চিঠি লিখিতেন, কখনও একা 
রাদিমির উলিচের নিকট লিখিতেন না। ইহা খুবই সামান্ত ব্যাপার, 
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কিন্থ এই সামান্ত ব্যাপাবের মধ্যেই তাহাব কী চিস্তাশীলতারই না 
পরিচয | মাকে ব্রাদিমির ইলিচ গভীব ভাবে ভালোবাসিতেন । একদা 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন £ “মার ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তি । বাবা 
বেঁচে থাকতে যদি দাদার ফাসি হতে।, তবে মায়ে কি না কবতেন ত। 
শুধু ভগবানই জানেন ।” 

মায়ের নিকট হইতেই রব্রাদিমির ইলিচ উহার ইচ্ছাশক্তি 
পাইয়াছিলেন। জনসাধাবণেব প্রতি অনুবাগ ও দরদও তিনি মাষেব 
নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। 

কামরা যখন বিদেশে থাকিতাম, তখন আমাদের জীবনযান্নার 
একটা যথাসম্ভব বাস্তব চিত্র তাহাকে দিবার চেষ্টা করিতাম, যাহাতে 
পুত্রেব খানিকট৷ সান্নিধ্য তিনি অমুভব করিতে পারেন । ১৮৯৭ সালে 
রাদিমির ইলিচ যখন নির্বাননে, তখন মারিয়া আলেকজান্দ্োভনা 
উলিয়ানৌভ। নায়ী কোনো মহিলা মঙ্কোতে মারা গিয়াছেন এই সৎ্বাদটি 
সংবাদপত্রে ছাপা হয়। অস্কাব আমাকে বলিয়াঙ্ছিলেন : প্রাদিমিব 
ইলিচের নিকট গিয়। দেখিলাম তীাহাব মুখ কাগজের মত শাদা হ্ইযা 
গিয়াছে; তিনি বলিলেন, "মা মাবা গেছেন» কিন্তু পরে জানা 
গেল এই এম-এ-উলিয়নোভা অন্ত মহিলা 1” 

মাবিরা আলেকজান্দ্রোভনা অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন,_তীহান 
বড় ছেলের ফীপি, কণ্ঠা অল্গাব মৃত্যু 'ও অন্ান্ত ছেলেমেয়েদের অনবরত 
ঠগার। ১৮৯৫ সালে ব্রাদিমিৰ ইলিচ যখন পীড়িত হইয়া? পড়েন, 
সংবাদ পাইয়া তিনি তাহাকে শুশ্রষা করিতে যান। সেখানে তিনি 
স্বহত্তে তাহার জন্ত বাধিতেন। যখন ব্রাদিমির ইলিচ গ্রেপ্তার হন 
তখন তিনি আবার তাঁভার কাজে লাগিলেন। আটক কয়েদীদের 
"ঘরের সংলগ্ন স্বল্নালোকিত প্রতীক্ষাকক্ষে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
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বপিয়া থাকিতেন। দেখিবার দিন তিনি জিনিসপত্র লইয়| ষাইতেন। 
তাহার ঠোঁট একটুও কাপিত না। 

ব্রার্দিমির ইলিচকে আমি দেখাশুনা কবিব তাহাকে কথা দিয়াছিলাম। 
কিন্ত সে-কথা আমি রাখিতে পারি নাই। মস্কো হইতে মাকে লইয়। 
আমি পিটার্সবুর্গে, গেলাম। দেখানে মায়েব সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া 
আমি সীমান্ত পাব হইলাম । ভ্রমণকালে আমি ভাব দেখাইতে লাগিলাম 
যেন কোনে। সবল গ্রাম্য মেয়ে সর্বপ্রথম বিদেশে আপিয়াছে। ব্রািমির 
ইলিচ মোদ্রচেক এই ছল্মস নামে প্রাগে আছেন অনুমান করিয়া 
মামি প্রাগে গেলাম। 

একটা টেলিগ্রাম করিরা আমি প্রাগে পৌছিলাম। কিন্তু কেহই 
আমাকে লইতে আদিল না। আমি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম । 
খুব দমিয়া গিয়া আমি শেষে এক উচুটুপিওয়াল। গাড়োয়ানকে ডাকিক়া 
তাহার উপর জিনিসপত্র চাপাইযা রওনা হৃইলাম। শ্রমিকবসতিপূর্ণ 
মঞ্চলে প্রবেশ করিয়া আমরা একট। সরু মোড় ঘুরিয়া একটা 
বড় বার়ির সামনে আদিয়া উপস্থিত হইল[ম | 

আমি তেতলায় উঠিয়া গেলাম । বেঁটে খাটো! একটি চেক মহিলা । 
মাথায় তাহার পঞ$কা চুল, দরজ। খুলিয়া দিলেন। আমি ডাকিলাম, 
“মোদ্রাচেক, হের মোদ্রাচেক।” একজন মজুর বাইরে আগিয়৷ বলিল, 
“আমিই মোদ্রাচেক।” আমি স্তন্তিত হইঘা গেলাম। অস্পষ্ট ভাবে 
বলিলাম, “আমি আমার স্বামীকে খুজছি ।” 

মোদ্রাচেক শেষে ব্যাপারট। বুঝিতে পারিল, বলিল £ “আপনি 
সম্ভবত হের রিটমেয়েরের স্ত্রী; তিনি মিউনিকে আছেন, কিন্তু 
আমার হাত দিয়েই উফাতে বই ও চিঠিপত্র পাঠাতেন”। মোদ্রাচেক 
সেদিনটা সমস্ত ক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। রুশিয়াব আন্দোলন 
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সম্পর্কে আমি তাহাকে জানাইলাম, তিনি আমাকে অস্ট্রিয়ার আন্দোলনের 
কথ জানাইলেন। তীহাব স্ত্রী নিজেব হাতে তৈয়ারী কতকগুলি 
“লেস” আমাকে দেখাইলেন। তীাহাব। মামাকে চেক খাবার “ক্লাসে 
খাইতে দিলেন । 

মিউনিকে পৌছিষা। আমি “কার, কাট পরিয়াই চলিলাম। 
তখন মিউনিকের লোকেরা কেবলমাত্র পোশাকটুকু পরিয়াই চলাফেনা 
করিতে শুরু কবিয়া দিয়াছিল। আমি ঠেকিযা শিখিয়াছিলাম, 
তাই (স্টশনের জাম। কাপড় রাখিবার ঘবে জিনিসপত্র রাখিয়। ট্রামে 
কবিয়! রিটমেয়েবকে খুঁজিতে গেলাম । বাড়িটি খুজিয়৷ বাহির করিলাম । 
১ নম্ধবের অংশটি দেখিলাম একটি মদের দোকান । আমি কাউন্টাঁবে 
গিয়া সন্মুখস্থ স্থুলবপু জামানটিকে তেব বিটমেয়েরের কথা জিজ্ঞান 
করিলাম । মনে মনে কেমন যেন মনে হইতেছিল, আবার গোলমাল 
হইবে। লোকটি বলিল £ “আমিই তে। হের রিটমেয়ের |৮ বহুক্ষণ আমান 
মুখ দির কথা সবিল না, তাবপর বলিলাম ঃ “তিনি তো আমার স্বামী ।" 
মামরা (বোকাব মত পরম্পরেব দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এমন 
সমবঘ রিটমেয়েরের জী আসিরা ব্যাপাবটি আন্দাজ করিয়া লইয়! 
মামাকে বলিলেন £ “মাপনি নিশ্টয়ই হেব মেয়েবের,স্ত্রী) সাইবেরিথ' 
থেকে তাব স্ত্রীব আদাব কথ।; চলুন আপনাকে তীর কাছে নিদে 
যাচ্ছি।” 

আমি রিউমের়েরের পত্বীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একট। বড় বাড়িব 
পশ্চাৎ দিকের উঠানের মধ্য দিয় এমন একটি ঘরে গিয়া উঠিলাম 
যেখানে কোনো লোকজন থাকে বলিয়া মনে হধ না। দরজ। খুলিতেই 


* এপ্রিলের মাঝ।মাবি করুপস্কায়! মিউনিকে পৌছান"। 
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দেখি, একটি টেবিলের পার্খে ব্রাদিমির ইলিচ, তাহার বোন আনা 
ইলিনিচনা ও মার্টভ বসিয়া আছেন। গৃহকন্রীকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়। 
গেলাম। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম £ “কোথায় তোমাকে 
পাওয়া যাবে আমাকে লিখে জানাওনি কেন ?” 

রাদিমির ইলিচ বলিয়া উঠিলেন: “কেন, তোমাকে কি তা 
লিখিনি! আমি তো দিনে তিন বার তোমাকে আনতে যাচ্ছি, তুমি 
হঠাৎ কোথেকে এলে ?” 

পরে আমরা জানিতে পারিলাম, যে-বইয়ের ভিতর ইলিচের 
ঠিকানা ছিল সে-বইখান। যে-বন্ধুটির হাতে পাঠানো হয় তিনি উহা 
পড়িবার জগ্ঠ রাখিয় দিয়াছিলেন। 

রুশিয়ার আমর! অনেকেই এইভাবে আন্দাজে অনেক টিল ছুড়িয়াছি। 
শ্লিয়াপনিকভ জেনেভা! যাইতে প্রথমে জেনোয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, 
বাবুশ কিন লণ্ডন যাইতে আমেরিকায় যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। 
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যদিও ব্রাদিমির ইলিচ, মার্ভত ও পোর্টরেপভ সকলেই সাচ্চা 
ছাড়পত্র লইয়াই বিদেশে আসিয়াছিলেন, তথাপি ভূয়া ছাড়পত্র 
দেখাইয়া মিউনিকে রুশ কলোনি হইতে দূরে বাস করার দিদ্ধান্ত 
কবেন, যাহাতে কুশিয়া হইতে ঘে-নকল সহকর্মী আমিবেন তাহারা 
বিপদে না পড়েন। ট্রাঙ্ক ও চিঠিপত্রেব মধ্যে ভবিয়া ও অন্যান্য 
উপায়ে রুশিয়ায় বে-আইনী পুস্তকানি পাঠানও সোজা! হইত । 

যখন আমি মিউনিকে পৌছিলাম তখন ব্রাদিমির ইলিচ এই 
রিটমেয়েরের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। তিনি রেজিস্টি হন নাই 
এবং “মেয়ের এই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও রিটমেয়ের 
ছিলেন মদেব দোকানের মালিক, তথাপি তিনি সোশাল ডেমোক্রাট 
ছিলেন এবং রব্রাদিমির ইলিচকে তাহারই গৃহে থাকিবাব স্থান 
দিযাছিলেন। একটি ছোট অসজ্জিত গৃহে অবিবাহিতেব মতো ব্রাদিমির 
উলিচ থাকিতেন। একটি জার্মান জ্ীলোকের গৃহে তিনি খাইতেন। 
সকাল ও সন্ধ্যায় একটি টিনের মগে তিনি চা খাইতেন এবং নিজের 
হাতে উহা! ভালে করিয়া মাজিয়া 'একটি লোহার পেরেকে ঝুলাইয়। 
রাখিতেন। 

তাহার চোখে মুখে তখন ছশ্চিন্তার ছায়া । যেমনটি তিনি 
চাহিয়াছিলেন, তেমনটি ঘটে নাই। রব্রাদিমির ইলিচ ছাড়া মার্টভ, 
পোর্ট্রেভ ও ভের1 জাস্থলিচও সে-সময় মিউনিকে ছিলেন। প্লেখানভ 
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ও আল্পেলরড্‌ চাহিতেছিলেন কাগজখানি গ্ুইজারল্যান্ডের কোথা ও 
সরাসরি তাহাদের তবাবধানে ছাপা হোক। তাহারা এবং প্রথম 
প্রথম জান্থলিচও “ইসৃক্রা'র প্রতি তত গুরুত্ব আরোপ ফরেন নাই এবং 
ভবিষ্যতে ইহা! যে কতখানি গুরত্বপূর্ণ হইয়া! উঠিবে তাহা একেবারেই 
বুঝিতে পারেন নাই। “ইসূক্রা" অপেক্ষা 'জারিয়া”তেই তাহারা মন 
দিয়াছিলেন বেশী । 

প্রথম প্রথম ভেরা আইভানোভন! ঠাট্টা করিয়৷ বলিতেন, “তোমার 
“ইসূক্রা” পাগলামি ছাড়া আর কিছু না।” ইহ! তিনি বিদ্রুপ করিয্াই 
বলিতেন বটে। তথাপি উদ্ভোগটিকে ছোট করিয়া দেখিবার একট! 
মনোবৃত্তি ইহাতে প্রকাশ পাইত। লেনিন চাহিতেন, ইহা বিদেশাগতদের 
মুখপত্র না হইয়া অন্ত কিছু হইবে এবং ইহা। গোপনে চলিবে, কারণ 
রুশিয়ার সহিত সংযোগ করিতে হইলে, চিঠিপত্র আদানপ্রদান করিতে 
হইলে এবং রুশিয়া হইতে লোকজনের যাতায়াত চালু রাখিতে হইলে 
কাগজটিকে গোপনে চালানো একান্ত দরকাব। কিন্ত প্প্রবীণেরা” 
তাবিলেন, ইহা বুঝি কাগজখানিকে স্থইজারল্যাণ্ডে ন। ছাপিবার, 
তাহাদের কর্তৃত্বে না দিবার এবং আমাদের নিজেদের কোনো বিশেষ 
মত প্রচারের ছুতা। তাই তাহার! এই ব্যাপারে সাহাধা করিতে 
আগ্রহ দেখাইলেন না। ইহা টের পাইয়! ব্লাদিমির ইলিচ চিস্তিত 
হইলেন। শ্রমিকমুক্তি দলের প্রতি তাহার একটা বিশেষ টান ডিল। 
প্লেখানভের কথ৷ তে৷ ছাড়িয়াই দিলাম, আক্পেলরড. ও ভের!1 জান্ুলিচের 
প্রতিও তাহার বেশ টান ছিল। আমি মিউনিকে যেদিন পৌছিলাম 
সেই দিন সন্ধ্যাতেই ব্লাদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন : পভেরা আইভা- 
নোভনার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্য্যস্ত অপেক্ষা কর; তার চরিগ্র স্কটিকের 
মত নিষ্কলঙ্ক।” কথাটা খুবই সত্য । 


€ 
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শ্রমিকমুক্তি দলের মধ্যে একমাত্র ভের৷ আইভানোভনাই “ইসূক্রা'র 
সাম্লিধ্যে আসিলেন। মিউনিকে ও লগ্নে তিনি আমাদের সঙ্গেই 
থাকিতেন, “ইস্ক্রা'র সম্পাদকীয় সঙ্ের অন্তান্তের মতোই তিনিও জীবন 
কাটাইতেন, 'ইস্ক্রার' স্থখ ছঃথের অংশ গ্রহণ করিতেন এবং রুশিয়ার 
সংবাদের উপর নির্ভর করিয়। বাচিয়া থাকিতেন। 

কাগজের প্রভাব যথন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন : 
“ইসৃক্রা” এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে পড়েছে ।* ভের! আইভানোওনা 
প্রায়ই আমাদের দীর্থ নিবানন৷ প্রবাসঙ্জীবনের কথা বলিতেন। ক্ষশিয়ার 
সহিত সর্বদাই আমাদের ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল । সেখান হইতে অনবরত 
লোক আপিত ! £েখানকার অবস্থা সম্পর্কে রুশিয়ার কোনে প্রাদেশিক 
শহর অপেক্ষা এখান হইতেই আমরা বেশী সংবাদ রাখিতাম। 
রুশিয়ায় কত দূর কি কান্ডকর্্শ চলিতেছে তাহা ছাড়া আমরা অন্ত 
বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতাম না1। সেখানকার পরিস্থিতি তথন 
ভালোই ; শ্রমিক-আন্দোলন ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে । শ্রমিক- 
মুক্তি দলেব জীবন হিল রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন । রুশিয়ার নিকুষ্টতম 
প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহারা বিদেশে । এই সময় রুশিয়৷ হইতে একজন 
ছাত্রের আগমনকেও একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া মনে হইত। বিদেশে 
যাইতে লোকে সে-সময় সত্যই ভয় পাইত। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ক্লাসন ও করোবকো৷ এই দলের সহিত 
দেখা করিতে বিদেশে যান। দেশে ফিবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস 
তাঁহাদের ডাকিয়। পাঠাইয়] প্লেখানভের সহিত তাহাদের দেখা করিতে 
যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। চাবিদিকে পুলিস তখন কড়া নজর 
রাখিতে শুরু করে। শ্রমিকমুক্তি দলের সমস্ত সদন্তের মধ্যে ভের! 
আইভানোভনাকেই সব চেয়ে নিঃসঙ্গ মনে হইত। প্লেখানভ ও 
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আক্পেলরডের পরিবার ছিল। [ভন 'মআহভা1নোভনা তাহার নিঃসঙ্গতার 
কথা অনেক বার বলিয়াছেন । “আমাব কেউ €নই"__এইটুকু বলিয়াই 
তৎক্ষণাৎ নিজের বেদনার গভীরতাকে গোপন করিবার জন্যই বিদ্রপের 
কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন £ “কিন্ক তোমরা তো আমাকে ভালবাসো ; যখন 
আমি মার যাব ভোমরী বলবে, মাহা, আজ এক কাপ চা আমরা কম 
খাচ্ছি" 

প্রকৃত পক্ষে, পারিবারিক জীবনের শ্রতি তাহার একট বিপুল 
'আকাজ্জ৷। ছিল। সম্ভবত তাহার কারণ, পরের পরিবারে তিনি মানুষ 
হইয়াছিলেন। “দিম্কা”র ( পি-জি-শ্মিদোভিচের বোন ) ছোট ছেলেটিকে 
তিনি মেভাবে ভালোবাসিতেন তাহা হইতেই তাহার এই গোপন ক্ষুধা 
পরিফাৰ বুঝা! যাইত। লগুনে ভেরা আইভানোভনা, মা্টভ ও 
আলেক্সিয়েভ 'একনঙ্গে মিলিয়া গ্রহস্তালী চালাইতেন। যেদিন তাহার 
বাধিবার পাল! আসিত, সেদিন ভরা আইভানোভন যেরূপ নিপুণ ভাবে 
জিনিসপত্র কিনিয়! আনিতেন তাহা হইতেই বুঝা বাইত, তিনি কতখানি 
পাকা গৃহিণী ছিলেন। কিন্ক গৃহকর্রী ও পরিবাবেব প্রত্তিপালিকা হিসাবে 
ভেরা মাভভানোভনার মে-সকল গুণ ছিল কেহই তাহ। বুঝিতে পারিত 
না। তিনি থাকিতেন একেবারেই ছনছাড়ার মতো- পোশাক পরিচ্ছদের 
কোনো বন্ব ছিল নাঁ, ধূমপান করিতেন অসম্ভব, ঘরের মধ্যে ছিল সাংঘাতিক 
বিশৃঙ্খলা । তিনি কাহাকেও নত্ব করিয়া গোছগাছ করিয়। দিতে 
দিতেন না । তাহাব খাওয়াও ছিল অদ্ভুং ধরনের । একবার মনে 
আছে, এক জোড় কাটি দিয়া কিছু মাস খাইবার মতো করিয়া ছোট ছোট 
করিয়| কাটিয়া তেলের স্টৌভে তিনি রীধিয়াছিলেন। , 

তিনি বলিতেন 2 “যখন ইংলগ্ডে ছিলাম, ইতরাজ মহিলারা আমার 
সঙ্গে কথা বলতে আসতেন । গার জিজ্ঞেস করতেন, কতক্গণ ধরে 
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মাংস রাধেন আপনি । আমি উত্তর দিই, সেট! অবস্থার উপর নির্ভর 
করে। খুব ক্ষিদে পেলে দশ মিনিটের মধ্যেই রেঁধে ফেলি, খুব ক্ষিদে 
নাপেলে তিন ঘণ্টায় বাধি। শুনে তানা আর কথা না ঝলে সরে 
পড়তেন ।” 

যখন লিখিতেন তখন ঘরের মধ্যে দরজ। বন্ধ করিয়া কেবল কালো 
কড়া কফি খাইয়া কাক্তে বদিতেন। 

রুশিয়ায় ফিরিবার জন্য ভেরা আইভানোভনার একটা আকুলতা 
ছিল। সম্ভবত ১৮৯৯ সালেই তিনি পালাইয়৷ একবার ক্ুশিয়ায় যান, 
কাজের জন্ত নহে, কেবল মাত্র দেখিবার জন্য "চাষীর নাক এখন কত বড় 
হয়েছে” । যখন হইসূক্রা” বাহির হইতে লাগিল, তিনি ইহাকে সত্যি- 
কারের রুশিয়ার কথ! বলিয়াই ধরিয়া লইলেন এবং প্রাণপণে এই কাজে 
লাগিয়া থাকিলেন। তাহার পক্ষে “ইসক্রা” ছাড়িয়া বাওয়া আবার 
রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার শামিল; এবং এই বিচ্ছেদ 
মাবার আসিলে তিনি প্রবাসজীবনের মৃত সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়৷ যাইবেন 
এবং ক্রমেই তলদেশের দিকে নামিতে থাকিবেন। 

তাই যখন *ইসক্রা'র সম্পাদনার প্রশ্ন দ্বিতীয় কংগ্রেসে উত্থাপিত করা৷ 
হয়, তখন তিনি বাকিয়া বসেন। তাহার পঙ্গে ইহা স্বার্থপবতা নহে, 
জীবনমরণের সমস্ত। | 

১৯০৫ সালে তিনি রুশিষায় যান ও সেখানেই থাকেন। দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে ভেরা আইভানোভনা জীঘনে প্রথম বার প্রেখানভের বিরোধিতা 
করেন। একসঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রেথানভের 
সহিত তাহার বন্ধন ছিল কঠিন। বিপ্লবী আন্দোলনকে নির্ভল পথে 
পরিচালনা করিয়া প্রেখানভ যে কত বড় ভূমিকার অভিনয় করিয়। 
গিয়াছেন তাহা তিনি জ্ানিতেন। রুশিয়ার সোশাল ডেমোক্রাপির 
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প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তান তাহার মূল্য দিতেন, মূল্য দিতেন তাহার 
বুদ্ধির ও প্রতিভার । প্লেথানভের সহিত সামান্যতম মতভেদ হইলেও 
তিনি সাংঘাতিক বিব্রত হইয়া পড়িতেন। কিন্ত এবার তিনি তাহার 
বিরুদ্ধে গেলেন। 

প্রেখানভের ভাগ্য শোচনীয় ও বেদনাময। তত্ব প্রচারের দিক 
হইতে শ্রমিক-আন্দোলনে তীহার দান অপরিসীম । কিন্তু দীর্ঘ প্রবাস- 
জীবনের মৃত্যুম্পর্শ হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই । এই প্রবাজীবনই 
রুশিয়ার প্রকৃত জীবন হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিষ! ফেলে। শ্রমিক 
মান্দোলন ব্যাপর গণ-আন্দোলনেন কপ পবিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই 
তিনি স্দেশ ভাড়িয়াী যান। বিভিন দলের প্রতিনিধিদের সহিত, লেখক, 
ছাত্র এমন কি কোনে। কোনে। শ্রমিকেব সহিতও তাহাব সাক্ষাৎ হইত। 
কিন্তু শ্রমিক সাধারণের সাক্ষাৎও তিনি পাইতেন না, তাহাদের সহিত কাজ 
করা কিনা তাহাদের জীবন ও সমস্তা। উপলব্ধি করাও তাহার হইয়া উঠে 
নাই । রুশি। ভইতে ঘখন এমন কোনে। চিঠিপর আমিত ঘাহাতে 
নৃতন পরনেল মান্দোলনেব কোনো ইঙ্গিত ব! সংবাদ থাকিত, ব্রাদিমির 
ইলিচ, মাটভ, এমন কি ভেরা আইভানোভনাও বাব বার সেই চিঠিগুলি 
পড়িতেন। গপড়িবাঁন পর ব্ভুক্ষণ পধান্ক ব্রাদিমিন ইলিচ পায়চারি 
করিতেন, কিছুতেই থুমাইতে পাবিতেন না। আমরা খন £জনেভায় 
গেলাম, তখন প্লেথানভকে এই ধরনেব চিঠিপর কিছু দেখাইবার চেষ্টা 
করিলাম। কিন্ধ প্লেথানভ (যেভাবে উহা এাভণ করিলেন তাহাতে 
বিস্মিত হইলাম ৷ তাহার পাবের নিকট হইতে বেন মাটি সরিয়। গিরাছে, 
তাহার চোখে মুখে অবিশ্বাসের ভাব। ইহার পবে এই সকল চিঠিপত্র 
সম্পর্কে তিনি আর কোনদিনই কোনে। কথা বলেন নাই |: 

বিশেষত, দ্বিতীয় কংগ্রেসে পব রুশিষা হইতে দে-সকল চিঠিপত্র 


৭৮ লেনিনের স্থৃতি 


আমিতে লাগিল প্লেথানভ সইগুলি সম্পর্কে বেশী কবিয়া অবিশ্বাস 
দেখাইতে লাগিলেন । 

ইহাতে প্রথম প্রথম আমি ক্ষুব্ধ হইতাম, কিন্ত পরে তীাহাব 
এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে আমি চিস্ত। করিতে শুক করিলাম । 
তিনি দীর্ঘ কাল রুশিষ। ছাড়িয়া আসিয়াছেন। চিঠিগুলিব মূল্য 
নিরূপণ করিবাব মতো, অক্ষরের অন্তরালেব অব্যক্ত কাভিনী পড়িবার 
মতে অভিজ্ঞতার মাপকাঠি তাহার ছিল না । 

কর্দারা প্রায়ই “উন্ক্রা'তে আদিত এবং তাহারা! অবগ্য সকলেই 
প্েখানভকে দেখিতে চাহিত ; কিন্তু আমাদের কিম্বা মাটভেব সহিত 
(দেখ! করার চেয়ে প্লেথানেভের সহিত দেখা কন1 ছিল অনেক বেশী 
শক্ত । যদিও বা কেহ দেখা! করিতে সমর্থ হইত, ফিরিষ। আপিত কেমন 
যেন হতবাক হইয়া । প্লেখানভের প্রদীপ্ত বুদ্ধি, অপূর্ব জ্ঞান ও 
অপূর্ব বচনাকোশলে কর্পারা ছিল মুগ্ধ। কিন্ত তাহাব সহিত 
একবার সাক্ষাতের পৰ কেন যেন তাহাদের মনে হইত, এই প্রতিভাবান 
তত্বপ্রচারকের (11901060151) ) ও তাহাদেব মধো এক বিরাট 
ব্যবধান রহিয়াছে । কোনো বিষয় লইয়া কোনো কঙ্মী বদি প্লেখানভের 
সহিত কথা বলিতে যাইত, তবে সব কথ! তিনি নিজে বলিতেন, 
তাহাকে কিছু বলিতে দিতেন না। ঘদি তাহার প্লেখানভেব সহিত 
মত না৷ মিলিত এবং নিজের মত দে জানাইতে মাত, তবে 
তিনি বিরক্ত হুইয়া বলিতেন : “তোমার মা-বাবা যখন টেবিলের 
তলায় ঘুরিয়া! বেডাউতেন (অর্থাৎ খব শিশু ছিলেন-_অন্কবাদক ) 
তখন আমি...” 

প্রবাপজীবনের প্রথম দিকে অবস্থা যে এ-রকম ছিল না, এ-কথ! 


আমি জোর করিয়া বলিতে পারি; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর 


মিউনিক ৭৯ 


প্রারস্তে রুশিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ের সমন্ত ক্ষমতাই 
প্লেখানভের লুপ্ত হইয়া যায়। ১৯*৫ সালে তিনি কুশিয়া্ যান 
নাই। 

প্লেখানভ কিম্বা ভেরা জাম্থলিচের চেয়ে প্যাভেল বরিসিচ, 
আক্টেলবড়্‌ সংগঠনকার্ষ্যে অনেক বেশী ব্যাপূত ছিলেন। নৃতন 
ধাহারা আপিত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কাজই ছিল 
তাহার বেশী। তীহার গৃহেই তাহারা বেশী সময় কাটাইত। 
সেখ্খনে তাহারা খাস্ক ও পানীয় পাইত, এবং প্যাভেল বরিমিচ 

বিষয়ে তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ কবিতেন। 

তিনি রুশিয়ার সহিত পত্রবিনিময় করিতেন, যোগাযোগ স্থাপনের 
বেমাইনী গোপন কৌশল৪ তিনি বুঝিতেন। কিন্তু বহু বৎসর 
স্থইজাবল্যাণ্ডে প্রবাসজীবন কাটাইয়া রুশ বিপ্লবী সংগঠনকারী হইতে 
যে কিরূপ লাগে তাহা সহজেই অনুমান করা যার। প্যাভেল 
বরিসিচের কাজ কবিবার ক্ষমতার বারো আনা তখন নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। তারপর বহু রাত্রি তিনি না ঘুমাইয়া মাসের পর মাস 
অত্যন্ত গভীর নিবিঞ্ট ভাবে লিখিয়। যাইতেন; কিন্তু কোনে 
প্রবন্ধই তিনি শেষ কবিতে পারিতেন না। হাত কীপিয়া যাইত 
বলিয়া! অনেক সময় তাহার হাতেব লেখা পড়া যাইত না। 

আল্পেলরডের হাতের লেখা ব্রাদিমির ইললিচের মনে গভীর 
রেখাপাত করিযাহিল। তিনি প্রার়ই বলিতেন £ «এ যে সাংঘাতিক 
লেখা; আক্পেলরডেব মতো যর্দি আর কারও অবস্থা হয়।” তাহার 
শেষ অন্থখের সময় ডাক্তার ক্রামার তাহাকে চিকিৎসা করেন। ডাক্তার 
ক্রামারকে আক্পেলরডের হাতের লেখার কথ! ব্লািমির ইপিচ প্রায়ই 
বলিতেন। 


৮০ লেনিনের শ্বৃতি 


যখন ব্রাদিমির ইলিচ প্রথম বিদেশে আসেন*, সংগঠনের সমস্তা। 
সম্পর্কে আক্মেলরড়ের সহ্তই তিনি প্রায় সমস্ত কথাবার্ত। বলিতেন। 
আমি ষথন মিউনিকে আসি, আক্পেলরড সম্পর্কে তিনি তখন 
আমাকে অনেক কিছু বলিয়াছিলেন। যখন র্লাদিমির ইলিচ প্লেখ। 
দূরে থাকুক কথা পর্যন্ত বলিতে পারিতেন না (১৯২৩ সাল-_ 
অন্রবাদক )১, তখনও পধ্যন্ত তিনি আক্পেলরডের নাম সংবাদপত্রে 
দেখাইয়া তিনি তথন কি করিতেছেন আমার নিকট জিজ্ঞাসা 
করেন। ী 

“ইস্‌ক্রা, স্ুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হইত না বলিয়। 
আক্দেলরড বিশেষ ব্যথিত হ্ইয়াছিলেন। রুশিয়ার সহিত 
অব্িশ্রাম যে সংবাদের আদান-প্রদান চলিত তাহা তাহার হাত দিয়া 
হইত না বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুনধ হন। এই জন্তই দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে যখন সম্পাদকীয় ত্রয়ীর প্রশ্ব উঠিল, তথন তিনি এত 
ক্রুদ্ধ হন। “ইস্ক্রাঃ হইল সংগঠনের কেন্ত্র, অথচ সম্পাদকীয় চক্রে 
তাহাকে রাখ। হইল না! তাহার উপর এই ব্যাপার হইল তখনই 
বথন দ্বিতীয় কংগ্রেসে রুশিয়ার আবহাওয়ার প্রভাব সবচেয়ে বেশী 
অনুভূত হইতে লাগিয়াছে। 

আমি যখন মিউনিকে পৌছিলাম, তখন শ্রমিকমুক্তি দলের 
কেবলমাত্র জান্থুলিচ সেখানে থাকিতেন । তাহার ছিল একথানি 
বুলগেরিক্লার ছাড়পত্র এবং ভেলিক৷ ডিমিট্্রিয়েভোনা ছন্লনামে তিনি 
ঘুরাফেরা করিতেন । 

অন্ত সকলকেও বুলগেরিয়ার ছাড়পত্র লইয়া থাকিতে হইয়াছিল; 


স ১৮১৫ লালে। 


মিউনিক ৮১ 


যতদিন না আমি আসিয়। পৌছিয়াছিলাম, ততদিন ব্রা্দিমির ইলিচ বিনা 
ছাড়পত্রেই চলাফের! করিতেন । আমি আসিলে ডাক্তার অর্ডীনভ নামক 
জনৈক বুলগেরিয়ানের ও তাহার স্ত্রী মারিৎসার নামে ছুইথানি ছাড়পত্র 
আমরা গ্রহণ করিলাম এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়। মজুর পরিবারের একটি 
ঘর ভাড়া লইলাম'। আমি আসিবার পূর্বে 'ইসক্রা”র সেক্রেটারী ছিলেন 
ইন! হার্মোজেনোভনা শ্মিভোভিচ-লেম্যান। তাহারও ছিল একখানি 
বুলগেরিয়ান ছাড়পত্র এবং ডাকনাম ছিল তীহার “দিম্কা”। আমি 
আসিয়৷ পৌছিলে ব্রাদদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন, আমাকে “ইগক্রা”র 
সেক্রেটারী করিবার ব্যবস্থা করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। ইহার 
অর্থ এখন হইতে রুশিয়ার সহিত যোগাযোগ চলিবে ব্রাদিমিব ইলিচের 
পৃর্ণ কর্তৃত্বাধীনে। তখন মাটভ ও পো্রেনতের ইহার বিরুদ্ধে বলিবার 
কিছু ছিল না, 'এবং এই পদের জন্য শ্রমিকমুক্তি দলের নিজেদেরও কোনো 
লোক ছিল ন]। প্রকৃত পক্ষে তাহারা সে-সমর 'ইসক্রা*র প্রতি একেবারেই 
গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। ব্রাদিমির হাঁচ মামাকে বলিলেন, 
পরই ব্যবস্থা কৰিতে তাহাকে একটু লঙ্জাৰ মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্ত 
লক্ষ্যের পানে চাহিয়া! তিনি দ্বিধা করেন নাই। অবিলম্বে আমি কাজের 
মধ্যে ডুবিরা গেলাম । কাজ আমাদের এইভাবে চলিত £ রুশিয়া হইতে 
জামানীর বিভিন্ন শহবে জার্মান কমরেডদেব নামে চিঠিপত্র প্রেরিত 
হইত, তাহারা ডাক্তার লেম্যানের ঠিকানায় চিঠিপত্রগুলি পাঠাইয়া দিত; 
ডাক্তার লেম্যান সব আমাদের কাছে পাঠাইতেন । 

শীঘ্রই একটা বড় রকমের গোলমাল বাধিয়া উঠিল। পুস্তকাদি 
ছাপিবার জন্ত অনেক চেষ্টার পর রুশিরায় কিসিনেভে আমরা একটি 
ছাপাথান। প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম । এ ছাপাখানার ম্যানেজার 
'আকিম (লাইবারের ভ্রাতা-_-লিয় ?গাল্ডম্যান ) লেম্যানের ঠিকানায় 


৮২ লেনিনের স্মৃতি 


একটি “কুশন, পাঠান । রুশিয়ায় প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তিকার কপি 
কুশনটিতে সেলাই করিয়া লাগানো ছিল। বিস্মিত হইয়া ডাক্তার লেম্যান 
অজ্ঞাতসারেই ডাকঘর হইতে কুশন লইতে অস্বীকার করেন। যাহা 
হোক, যখন আমাদের লোকের ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়৷ তাহাকে 
জানাইল, তখন তিনি কুশনটি আনিতে গেলেন এবং ডাকঘরের লোকদের 
বলিলেন যে তাহার নামে যাহা কিছু আপিবে, এমন কি এক ট্রেন বোঝাই 
কোনো জিনিস আসিলেও তিনি তাহা! গ্রহণ করিবেন । 

'ইসক্রা” রুশিয়ায় পাঠাইবার মতে তখনও কোনো যানবাহনের 
স্থব্যবস্থা ছিল না। রবিবারেব ভ্রমণকারীরা জোড় বোতামওয়ালা ট্রাঙ্কে 
লইয়া “উসক্রা” বিতবণ করিত। হান! কণিয়ায় পূর্ববনিদিষ্ট বহু স্থানে 
ট্রাঙ্কগুলি লইয়া যাইত। 

তাহারা স্কভ, কিয়েভ 9 অন্ঠান্ত অনেক জায়গায় ট্রাঙ্কগুলি লইয় 
যাইত। ট্রীঙ্কগুলির মধ্য হইতে রুশ কমরেডরা পুঁথিপত্র বাহির করিয়া 
লইয়া দলের হাতে দিতেন। লেটুস, রোলাউ ও স্কুবিকের মধ্য দিয়া 
গাড়ীর ব্যবস্থাও কেবল করা হইয়াছিল । 

এই সব করিতে অনেক সময় লাগিয়া গেল। নানা ধরনের আলাপ- 
আলোচনায়ও অনেক সময গেল । অবস্তা এই সকল আলোচনায় কোনো 
ফল হইল না । 

ফটোগ্রাফের যন্ত্রপাতি লইয়। যে-সকল বে-আইনী কারবারীর দল 
গোপনে সীমান্ত পার হয়, তাহাদেব নিকুট হইতে কিছু যন্ত্রপাতি কিনিয়া 
তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন একজন । মনে 
আছে, তাহার সহিত আলাপ-আলোচনাষ পুরা এক সপ্তাহ কাটিয়৷ 
গেল। 

বালিন, প্যারিস, সুজা রল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের “ইসক্রা"র এজেণ্টদের 


মিউনিক ৮৩ 


সহিত পত্রবিনিময় করিলাম। তাহার! তাহাদের যথাসাধ্য করিল) 
টরাঙ্ক লইবার জন্ত লোক জোগাড় করিয়া দিল, টাকা তুলিল, ধোগাযোগ 
স্থাপনের ব্যবস্থা করিল, ঠিকান! জোগাড় করিল ও অন্ঠান্ত নান! প্রকারে 
সাহায্য করিল। 

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে সহান্ভূতিশীল দলগুলিকে লইয়া 
প্রবাণী রুশ সোশাল ডেমোক্রাট সঙ্ঘ, (“লীগ অফ রাশিয়ান সোশাল 
ডেমোক্রাট্্' ) স্থাপিত হইল । 

রুশিয়ার সহিত যোগাযোগ খুব দ্রুত বাড়িতে লাগিল। “ইসৃক্রা”র 
সংবাদদাতাগণের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গের 
শ্রমিক বাবুশ্কিন। পত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রুশিয়া পরিত্যাগ 
করিবার পুর্বে ব্লাদিমির ইপিচ তাহার সহিত দেখা করেন। ওরেখোভো- 
জুয়েভো, ব্রাদিমির, গুস্ু,স্তালনি, আই ভানোভো-ভোজনেসেনস্ক, কোথ্মা 
ও কিনেসমা-এই সকল স্তান ভইতে তিনি এক তাড়া চিঠি 
পাঠাইয়াছিলেন। 

এই সকল শহরে তিনি প্রায়ই আঙদিতেন এবং যোগাযোগ স্থাপন 
কবিতেন। পিটাসবুর্গ, মস্কো এবং উরাল্দ্‌ ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতেও 
চিঠি আসিত। “নর্দান লীগ'-এব১২ সহিতও আমরা পত্র বিনিময় 
করিতাম। নস্কভ নামক এই লীগের একজন প্রতিনিধি কিছু কাল 
পরে আইভানোভো-ভোজনেসেনস্ক হইতে আপিয়া উপস্থিত হইলেন । 
এই রকম একজন পাকা নিধৃত রুশকে পাওয়া শক্ত। চোখ 
দুইটি লীল, ভাষা-ভাষ! মুখ, গোল ধরনের কীধ, কথায় মোট! 
গ্রাম্য টান্। একটা ছোট পুঁটুলি হাতে সে সীমান্ত পার হইয়া 
আদিয়াছে সব কিছু আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য৷ 
তাহার কাক! ছিলেন আইভানোভো-ভোজনোসেনস্কের একজন 
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ছোটখাট ব্যবসাদার। ভাইপো”টির জন্য বাড়িতে পুলিসের উৎপাত, 
লাগিয়াই ছিল। এই উতৎপাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন 
কাকা বিদেশে যাইবার টাকা তাহাকে দিয়াছিলেন। বরিশ নিকলায়েভিচ 
(ইহা ছিল তাহার ছদ্মনাম, আসল নাম ছিল ব্রাদিমির 
আলেকজান্দ্রোভিচ) ছিল চমতকার কাজের লোক । “উফাতে, 
তাহার সহিত ইতিপূর্বে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তখন 
একাটারিনবুর্গে চলিয়াছিল। সে বিদেশ আসিয়াছিল সংযোগ স্কাপনের 
জন্য । ইহাই ছিল তাহার কাজ। মিউনিকে আমাদের ছোট 
রাম্াঘরটির মধ্যে বসিয়া চোখ বড় বড় করিয়।” সে কি ভাবে 
নর্দার্ন লীগ-এন কাজকর্মের কথা বলিয়া গিয়াছিল, সে-কথ' 
আমার মনে আছে। বলিতে বলিতে দে খুব উত্তেজিত 
কইয়া পড়ে, তাহাব এই উত্তেজনার আনে ইন্ধন জোগায় 
লেনিনেরই প্রশ্ন । বিদেশে থাকিবার সময় বরিশের সঙ্গে একথানা 
নোটবই থাকিত। যাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে 
তাহাদের কথ1--তাহার৷ (কোথায় পাকে, কি করে, কি ভাবে 
তাহাদের কাজে লাগানো যায়_-লেখা থাকিত। সে পরে এইগুলি 
আমাদের দিয়া যায়। কিন্তু সংগঠনের কাজে নে যেন খানিকটা 
কাব্যলোকে বিচরণ করিত। লোকজন ও তাহাদের কাজকন্মকে 
€স বাড়াইয়া দেখিত, বাস্তব সত্যকে নির্ভীক ভাবে নিরীক্ষণ করার 
শন্তি তাহার ছিল না। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর সে একজন 
আপোসকারীতে পরিণত হয়। ক্রমে রাজনীতিক্ষেত, হইতে সে সরিয়া 
যায়। প্রতিক্রিয়ার যূগে তাহার মৃত্যু হয় । 

আবও অনেকে মিউনিকে আসিতেন। আমার, পৌছিবার পূর্ব 
হউতেই স্ট,ব সেখানে ছিলেন। তখন অবস্থা এমন হইয়া উঠিতেছিল 
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যে, ততীস্থারি সহিত ছাড়াছাড়ি শীঘ্রই ঘটবে বলিয়। আশঙ্কা করা 
হইতেছিল। এই সমস্বেই তিনি সোশাল ডেমোক্রািক দল হইতে 
উদারনীতিকদের দিকে. ঢলিয়। পড়িতেছিলেন। শেষ বার যখন তিনি 
আমিলেন, তখন বেশ খানিকটা সংঘর্ষ হইয়া] গেল। ভেরা আইভানোভন। 
তাহাকে খখুর-বাধানে। ঘোড়া” আখ্য। দিলেন । তাহার দ্বারা যে আর 
কিছুই হইবে ন! তাহা ব্রার্দিমির ইলিচ ও প্রেখানভ ছুইজনেই ধরিয্ন' 
লইলেন। ভেরা আইভানোভন। কিন্ত ভাবিলেন, তখনও তাহার দ্বার 
কিছু কাজ হইতে পারে। তাহাকে ও পোর্টেলভকে আমর ঠান্ট 
করিয়া 'স্ট,ব-বান্ধর দল” বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। 

স্ব যখন দ্বিতীক্প বার আসিলেন, আমি তখন মিউনিকে আদিয়া 
গিয়াছি। ব্রীদিমির ইলিচ তাহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার 
করিলেন । আমি ভেরা আইভানোভনার ঘরে স্ট,বের সহিত দেখা করিতে 
গেলাম । এই' সাক্ষাৎকার হইল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। ল্টব সাংঘাতিক 
বাগিয়া ছিলেন। ডস্টয়েভস্কির উপন্তাসের কোনো দৃশ্ঠের মতো সমস্ত 
আবহাওয়াটা ঘেন থম থম করিতে লাগিল। তিনি যে বিশ্বাসঘাতক 
দলত্যাণী বলিম্ন! বিবেচিত হ্ইয়াছেন, তাহাই এবং অন্তান্ত অনেক 
কথাই তিনি নাটকীম্ন ভাবে বলিতে লাগিলেন। সেদিন তিনি কি 
বলিয়াছিলেন আজ তাহা! আমার মনে নাই, মনে যে-বিষাদ লইক়। 
ম্দিন ফিরিয়। আসিয়্াছিলাম তাহ। আজও ভূলিতে পারি নাই । একথা 
নেদিন স্পষ্টই বুবিদ্নাছিলাম, তিনি আর আমাদের কেহ নহেন, পার্টির 
তিনি শক্ত । রব্রার্দিমির ইলিচের ভুল হয় নাই। পরে ম্টবের স্ত্রী 
নিন৷ আলেকজীন্দ্বোভন। আমাদের শুভেচ্ছ। জ্ঞাপন করিয়। পত্র দেন 
এবং সঙ্গে এক বাঝ্স মার্মালেড পাঠান। উহা! কে আনিয়াছিনন আজ 
তাহা তুলিয়া 'গিক্লাছি। কিন্তু, নিন! ছিল ছূর্ববল, পিয়তর বার্নহার্ডোতিচ 
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কোন পথে চলিয়াছিল সে বুঝিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ । কিন্তু 
যে চলিয়াছিল সে ঠিকই বুঝিয়াছিল। 

আমি আসিবার পর আমরা একটি জার্মান মজুর পরিবারের সহিত 
থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। পরিবারটি বেশ বড়, ছয় জন লোক লইয়৷। 
তাহার সকলে মিলিয়! রান্নাঘরে ও একটি ছোট ঘরে থাকিত। কিন্ত 
সমস্ত জিনিস ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । ছোট ছেলেমেয়েগুলিও 
ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও নম্র স্বভাবের । কিন্ত আমি ব্রাদিমির ইলিচকে 
বাড়ির রান্না খাওয়ানোই স্থির করিলাম। তাই আমি রান্নার ব্যবস্থা 
করিলাম। গৃহকত্রীর রান্নাঘরটিতে আমি রীধিতাম বটে, কিন্ত আমাদেব 
নিজেদের ঘরেই সমস্ত কিছু গোছগাছ করিয়া লইতে 'হইত । .শবব যত কম 
হয় আমি মেই চেষ্টাই করিতাম, কাবণ ব্রাদিমির ইলিচ তখন “হোয়াট ইজ্জ 
টু বি ডান্‌, (“কী করিতে হইবে) লিখিতেছিলেন । কোনো কিছু লিখিবার 
সময় সাধারণত তিনি ঘরের এক কোণ হইতে অন্য কোণে পায়চারি 
করিতেন এবং যাহ! লিখিবেন তাহা! নিজের মনে আউড়াইয়া যাইতেন। 
তাহার কাজ করিবার ধরনটি এতদিনে আমি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম। 
যখন তিনি লিখিতেন তখন আমি তাহাকে কিছুই বলিতাম না কিন্বা 
কিছুই জিজ্ঞাসা করিতাম না। পরে যখন আমরা বেড়াইতে বাহিব 
হইতাম, তখন তিনি কি লিখিতেছেন ও কি ভাবিতেছেন আমাকে 
বলিতেন। কোনো প্রবন্ধ লিখিবার পুর্বে মনে মনে উহা একবার 
আউডাইয়। লওয়া মনে হইত খুবই আবশ্তক। মিউনিকের উপকণ্ে খুব 
নির্জন স্বানে গিয়া আমরা বসিতাম । 

এক মাস পরে মিউনিকের উপকণ্ে (সায়াবিং-এ আমাদের নিজেদের 
অঞ্চলে আমর! ফিরিয়া আসিলাম। বহু নুতন তৈয়ারী বাড়ির একটিতে 
আমাদের নিজেদের “আসবাবপত্র” (চলিয়া আপিবার সময় সব সমেত 
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১২ মার্কে ত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়াছিলাম ) সাজাইয়া নিজেদের মতে 
থাকিতে লাগিলাম। আমর! ভালে ভাবে গুছাইয়। বদিতে ন। বমিতেই 
মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রথম আমিলেন মার্টভ। তারপর অন্তেরাও 
মআসিলেন ; “সম্পাদকীয়ের তথাকথিত সভা আরম্ভ হইল। মার্টভ 
অনবরত কথা 'বলিয়া৷ গেলেন এবৎ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে 
লাগিলেন । তিনি প্রচুর বই পড়িতেন, এবং সর্বদা অনেক খবর তাহার 
নিকট জম! থাকিত। মার্টভ সম্পর্কে ব্রা্দিমির ইলিচ প্রায়ই 
বলিতেন : “মার্টত একজন নিখুত সাংবাদিক; অনাধারণ তার মেধা, 
যা কিছু সামনে দেখেন তাঁর কিছুই তিনি জানতে ভোলেন না, সব কিছুই 
তার মনের উপর দাগ কেটে যায়; কিন্তু গভীরতা তার আদে। 
নেই৷" মা্টভকে না হইলে “ইসক্রা” একেবারেই চলে না। প্রত্যেক 
দিন এইভাবে পাচ ছয় ঘণ্টা অবিশ্রাম কথা৷ বলিয়া! ব্লাদিমির ইলিচ 
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িতেন। ভিনি অন্ুস্থ হইয়া পড়িতেন এবং 
কথা কহিতে পারিতেন না। একবার তিনি আমাকে মার্টভের নিকট 
গিয়া তাহাকে আমাদের সহিত দেখ! করিতে আসিতে নিষেধ করিতে 
বলিয়ছিলেন। ঠিক হইল, আমিই মার্টভের ওখানে যাইয়া প্রাপ্ত চিঠিগুলি 
সম্পর্কে তাহাকে জানাইয়! তাহার সহিত কাজের বন্দোবস্ত করিয়া 
'আপিব। কিন্তু মার্টভ এইভাবে কথ! না বলিয়া! থাকিতে পারিতেন না, 
আমাদের ওখান হইতে উঠিয়া তিনি ভেরা আইভানোভন।, দ্রিম্কা ও 
বুমেনফেন্ডের* সহিত কাফেতে গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতেন । 

* ব্লুমেনফেন্ড প্রথমে লাইপজিগে ও পরে মি্টনিকে জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক 
ছাপাখানায় টাইপ সাজাইতেন। তিনি খুব দক্ষ কম্পোজিটর ও চমৎকার কমরেড 
ছিলেন। নিজের কাজে তাহার খুব উৎসাহ ছিল। ভেবা আইভানোত্নার প্রতি তাহার 


খুব টান “ছল, কিন্তু প্লেখানভকে পছন্দ করিতেন ন1। তিশি সম্পূর্ণ নিরষোগ্য ছিলেন, 
(কানে কাজের ভাগ নিলে তাহ! ন। করিয়া ছাড়তেন না। 
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পরে “দান, আমিলেন পত্রী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া । মার্টভ তাহাদের 
ওখানে সমস্ত দিনই কাটাইতে লাগিলেন । 

অক্টোবর মাসে আমরা মিউনিক হইতে জুরিকে গেলাম “রাবোশেষে 
দেলো”র১৪ সহিত এক্য স্থাপনের জন্য ; কিন্তু শ্ীক্য স্থাপিত হইল না। 
আকিমভ, ক্রিচেভক্ষি 'ও অন্ঠান্ত সকলে প্রাণপণে তর্ক করিলেন। 
'াবোশেয়ে দেলে।'-দলীয়দের আক্রমণ করিতে গির। মার্টভ এত উত্তেজিত 
হইয়া উঠিলেন বে, তিনি তাঁহার গল|। হইতে টাই ছিণড়িয়া ফেলিলেন। 
মার্টভকে এত রাগিতে ইতিপুর্ধবে আমি আব কথনও দেখি নাই। 
শাণিত বিদ্রপে প্রেখানভ নান! কথা বলিলেন । এঁক্য অসম্ভব এই মন্ধে 
একটি প্রস্তাবের খসড়া করা হইল । সম্মেলনে নিশ্রভ কণে "দান, 
প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন, বিরোধী দলেব মধ্য হইতে “পাপাল নান্সিয়ো” 
ধ্বনি উঠিতে লাগিল । 

এই ছাড়াছাড়ি আমাদের নিকট একেবারেই বেদনাদায়ক হয় নাই। 
মাটভ ও লেনিন কথনও “রাবোশেয়ে দেলোগতে একপলে কাজ করেন 
নাই। একসঙ্গে কাজ কোনদিনই হয় নাই, তাই প্রকৃত পক্ষে কোনো 
বিচ্ছেই হইল না। প্লেখানভের মেজাজ খুবই ভালো ছিল; কারণ ষে 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এত ভাবে তিনি লড়াই করিয়া! আমিতেছেন, আজ 
তাহাকে তিনি চবম আঘাত হানিতে পারিয়াছেন। প্লেথানভ অত্যন্ত 
উৎফুল্ল হইয়া! উঠিলেন এবং মন খুপিয়। কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন । 

আমবা একই হোটেলে থাকিতে লাগিলাম, একই সঙ্গে খাইতে 
লাগিলাম। সময় খুবই ভালো কাটিতে লাগিল। কেবল মাঝেমাঝে 
কোনে। কোনো সমস্তার আলোচন। প্রসঙ্গে মতবিরোধ দেখ। দিত। 

একটা আলোচনার কথ! আমার মনে আছে । আমরা যে-কাফেতে 
বমিয়াছিলাম তাহারই কাছে একটি ব্যায়ামাগার ছিল। এঁটি তখন 
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বেড়া দিয়! ঘেরা হইতেছিল। করেকজন মজুর মাথায় ঢাল পরিয়। কাঠের 
তরবারি দিয়া বেড়। দিতেছিল। প্লেখানভ হাসিয়া বলিলেন ঃ “নূতন 
বাবস্থার মধ্যেও আমরা এমনি ভাবেই লড়াই করব 1” গৃহে ফিরিবার 
পথে আমি আক্পেলডের সহিত আসিতেছিলাম। প্লেখানভ-উত্থাপিত 
বিষয়টিকে আরও বিশদ করিয়া আক্লেলরড্‌ বলিলেন £ “নুতন সমাজব্যবস্থাষ 
আমাদের কোনো সংগ্রামই থাকবে না, থাকবে শুধু ছঃসহ শুন্যতা! |” 

অত্যন্ত মুখচোরা ছিলাম বলির আমি তখন কিছু বলিতে পারি 
নাই, কিন্ত কথাটি শুনিয়। যে কতখানি বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহ! 
আজও মনে পড়ে । 

জুরিক হইতে ফিরিয়া ব্রাদিমিব “হোয়াট ইজ্‌ টুবিডান, নামক 
পুস্তিকাখানি শেষ করিতে বসিলেন। পরে মেনশেভিকরা বইথানিকে 
সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সঙ্কট-মুহুর্তে সকলেরই 
বিশেবত যাহার! রুশিরার কাজের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সবশ্রিষ্ট ছিলেন 
তাহাদের মুগ্ধ করিয়ছিল। সমগ্র পুস্তিকাখানি সজ্ঘ গঠনের জন্য আবেগমর 
আবেদন। ইহাতে ছিল সংগঠনের একটি সসম্পূর্ণ ' পরিকল্পন1, যে- 
পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যেকেরই স্থান ছিল, যাহাতে বিপ্রবের যন্ত্রে 
প্রত্যেকেই কোনো না কোনো অংশ হইতে পারে । এই অংশ হয়তো 
ছোট, কিন্তু ইহাকে বাদ দিলে যন্ত্র একেবারেই চলিবে না। তখনকার 
সেই অবস্থার মধ্যে পার্টিকে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিতে হয়, তবে 
তাহার ভিত্তি রচনার জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের নির্দেশ ছিল এই 
পুক্তিকাখানিতে । “সোশাল ডেমোক্রাট কোনদিন সুদীর্ঘ কাজের 
ভঘ করিবে না, যে-কাজে হাত দিবে সে-কাজে যে-ভাবেই হোক 
সে লাগিয়া থাকিবে। হয় গভীরতম বৈপ্লবিক “'অবপাদের' 


দিনে পার্টির সম্মান অথব। প্রাধান্য রক্ষার জন্য অথবা দেশব্যাপী 
ঙ 
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সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি, পরিকল্পনা! ও পরিচালনার জন্য--সব 
কিছুর জন্তই সব সময়ে তাহাকে প্রস্তত থাকিতে হইবে”। “হোয়াট 
ইজ টুবিডান, পুস্তিকায় লেনিন এই কথা লিখিয়। গিয়াছেন। 

পুস্তিকাখানি রচনার পর আজ ২৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; এই 
স্থদীর্ঘ কালেব মধ্যে পার্টিব কাজের রূপ একেবারেই বদলাইয়! 
গিয়াছে । তখাপি পুস্তিকাখানির বিপ্রবী উদ্দীপন! মনে আগুন 
ধরাইয়া দেয় । কেবলমাত্র কথায় নহে, কাজেও যে লেনিনবাদী হইতে 
চায় তাহার পক্ষে আজও এই বইখানি পড়া একান্ত আবশ্তক ৷ 

বিপ্লবী আন্দোলনের পথনির্দেশক “ফ্রেইগু স্‌ অফ্‌ দি পিপল” জেনগণের 
বন্ধু) পুস্তিকাখানিব যেমন অসাধাবণ গুরুত্ব ছিল, ব্যাপক বিপ্লবী পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রে তেমনই গুরুত্ব “হোয়াট ইজ টুবি ডান পুস্তিকাখানির। 
কোন কোন কাজ করিতে হইবে ইহাতে তাহাব স্পষ্ট নির্দেশ 
রহিয়াছে । 

পার্টি কংগ্রেসের সময় যে তখনও আসে নাই, তাহা সকলেই 
বুঝিতেছিলেন, ইহাও বুঝিতেছিলেন যে প্রথম কংগ্রেসের মত ইহার 
পরিণতি হইতে দিলে চলিবে না। প্রস্তত হইবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ও 
আয়োজনের প্রয়োজন ছিল। তাই বেলোস্টকে “বুন্ব” দল কর্তৃক 
ষে-কংগ্রেন আহুত হয় তাহাতে কেহ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। 
একটি ট্রাঙ্ক ভন্তি “হোয়াট ইজ টু বি ডান, পুস্তিকা লইয়! “দান 
“ইসক্রার পক্ষ হইতে সেখানে গেলেন। বেলোস্টক কংগ্রেস 
পরিণত হইল কনফারেন্দে। 

ইসক্রা'র কাজ তখন পূর্ণোগ্ঘমে চলিয়াছে। ইহার প্রভাব ক্রমেই 
বাড়িতেছে। কংগ্রেসের জন্য তখন পার্টির প্রোগ্রাম তৈয়ার হইতেছে। 
ইহ! আলোচনা করিবার জন্ত মিউনিক হইতে প্রেখানভ ও আক্পেলরড 
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আসিয়া পৌছিলেন। লেনিনের তৈয়ারী খনড়৷ প্রোগ্রামের কোনো 
কোনো স্থানের প্লেখানভ সমালোচন! করিলেন। ভের! আইভানোভনাও সব 
ব্যাপারে লেনিনের সহিত একমত ছিলেন না, কিন্ত প্লেখানভের সহিতও 
তাহার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইল না। আক্পেলরডও কোনো কোনো স্থানে 
লেনিনের মতে মত দ্রিলেন। সভাতে কোনো উদ্দীপনার স্্টি 
হইল না। ভেরা আইভানোভন! প্লেখানভের কথার জবাব দিতে 
চাহিলেন; কিন্তু প্লেখানভ ছুইহাত ভাঙ্গিয়া বুকের উপর রাখিয৷ 
এমন এক ভারিক্কি চালে তাহার দিকে তাকাইয় রহিলেন ঘে, 
তিনি একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন । 

ব্রাদিমির ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এভাবে 
কিছুতেই কাজ চলিতে পারে না। এ (কোন ধরনের কাজের আলোচন। 
চলিতেছে ! 

স্থনির্দিষ্ট পথে সংগঠন-কার্ধ্য অবিলম্বে চালাইবার একান্ত 
প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যক্তিগত ব্যাপারকে নংগঠন হইতে বাহিরে রাখার, 
প্রয়োজন ব্যক্তিগত খেয়াল বা 'অতীতেব ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের পথ হইতে দূরে রাখ! । 

প্লেখানভেব হিত মতবিরোধ হইলেই ব্রার্দিমির ইলিচ অত্যন্ত 
ব্যথিত হইয়া পড়িতেন। এই ব্যপারে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 
রাত্রে তাহার চোখ হইতে ঘুম চলিয়া গেল। প্লেখানভও জুদ্ধ 
ও রুক্ষ হইয1 উঠিলেন । 

জাবিরা'ব চতুর্থ সংখ্যার জন্য লিখিত ব্রাদিমির ইলিচের প্রবন্ধ 
পড়িয়া প্রেখানভ উহা ভেরা আইভানোভনার নিকট ফেরৎ দিলেন। 
লেখার পাশে পাশে যাহা লিখিয়। দিলেন তাহাতে তাহার সমস্ত ক্রোধ 
প্রকাশ হইযা পড়িল। ইহা পড়িয়! ব্রাদিমির ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত 
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হইয়া উঠিলেন ও ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। এই 
সময় জান! গেল মিউনিক হইতে “ইস্‌ক্রা” বাহির করা আর 
সম্ভব হইবে না, কারণ ছপাখানার মালিক এই ধিপদের ঝুকি 
নিতে আর রাজী নন। আবার নৃতন স্থানে বাসা বাধিবার 
আফোজন করিতে হইবে। কোথায়? প্লেখানভ ও আক্পেলরডের 
ইচ্ছা, স্থইজারল্যাণ্ডে। বাকী সকলেই লগনের পক্ষে ভোট দিলেন। 
প্রোগ্রাম সম্পকিত আলোচনার আবহাওয়া হইতে তাহারা ব্যাপারটা 
বুঝিয়াছিলেন । 

পরবর্তী কালে মিউনিকের এই দ্রিনগুলি স্বৃতিপথে বিশেষ উজ্জ্বল 
হইয়া দেখা দিয়েছে। মিউনিকের পরে আমাদের প্রবাসজীবন 
আরও অনেক বেশী কষ্টে কাটিয়াছে। মিউনিকে থাকিবার সময় 
ব্লাদিমির ইলিচ, মার্টভ, পোট্দভ ও জান্তুলিচের মধ্যকাব ব্যক্তিগত 
সম্পর্কে এতখানি ফাটল ধবে নাই । সকলেই তখন একটি ব্যাপার 
লইয়! নিবিষ্ট ছিলেন--একটি নিখিল রুশ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা । 
“ইসক্রা'কে কেন্দ্র করিয়। শক্তিসঞ্চয় চলিতে থাকে অবিশ্রাম ভাবে। 
প্রত্যেকেই তখন সংগঠনের প্রসারকে উপলব্ধি করিতেছিল, সকলেই 
বুঝিতেছিল পাটি গঠনের জন্ত যে-পথ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা 
নিভূল। তাই সেই দিনগুলি কাটিয়াছে অসামান্য উদ্দীপনার মধ্যে। 

স্থানীয় জীবনের প্রতি কোনদিন বিশেষ ভাবে আমরা তাকাইয়। 
দেখি নাই। মাঝে মাঝে যাহা চোখে পড়িত তাহাই দেখিতাম। 
আমর! সময় সময় সভাসমিতিতে যাইতাম, কিন্তু তাহাও বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নহে। ১লা মে উৎসবের কথা আমার মনে আছে। 
সে-বৎসর জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটদের সেই প্রথম শর্তীধীনে 
শোভাষাত্র। বাহির করিবার অন্ুমতি দেওয়া হয়। শর্ত থাকে এই যে, শহরের 
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মধ্যে ভীড় জমানে। চলিবে না, গ্রামাঞ্চলে উৎসব করিতে হইবে। 
সত্রী পুত্র সহ জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটদের বেশ বড় একটি দলকেই 
আমরা দেখিলাম। পকেট তাহাদের মুলায় ভন্তি। সম্পূর্ণ নিঃশবে 
তাহার! ক্ষিপ্র পদে শহরের মধ্য দিয়া মার্চ করিয়! গ্রামাঞ্চলের একটি 
মদের ভাটিতে মদ পান করিতে গেল। পৃথিবীব্যাপী মজুর শ্রেণীর 
বিজয়োৎ্সবেব কোনো! আভাপই এই মে দিবস আন্দোলনে পাওয়া 
গেল না। 

আমাদের অত্যন্ত গোপনে থাকিতে হইত বলিয়! জার্মান কমরেডদের 
সহিত আমবা মেলামেশা করিতাম না। কেবলমাত্র পারভূসের নিকট 
আমাদের ঘাতীয়াত ছিল। জী ও ছোট একটি ছেলে লইয়া তিনি 
“ইস্ক্রায় লিখিতেন এবং রুশিয়ার ব্যাপারে কৌতৃহ্লী ছিলেন। 

লিজ হইয়া! আমরা লগ্নে যাই। তখন লিজে নিকোলাই 
লিওনিডোভিচ মেশচারিয়ার্কভ ও তীহার স্ত্রী থাকিতেন। ইহারা আমার 
পুরাতন সান-ডে ইন্কুলের বন্ধু। যখন তাহার সহিত আমার পরিচয় হয় 
তখন তিনি ছিলেন একজন “নিহিলিস্ট”। কিন্তু বেআইনী কাজে 
তাহার নিকটই আমার প্রথম হাতে খড়ি। তাহার নিকট হইতেই আমি 
ষড়যন্ত্রেরে আইন-কানুন শিখি । শ্রমিকমুক্তি দলের প্রকাশিত বৈদেশিক 
'পুথিপত্র পড়িতে দিয়া তিনিই আমাকে দোশাল ডেমোক্রাট হইতে 
সাহায্য করেন। 

আমরা যখন গেলাম, তখন তিনি একজন সোশাল ডেমোক্রাট 
এবং দীর্ঘকাল বেলজিয়ামে বান করিতেছিলেন। তিনি স্থানীয় 
আন্দোলন সম্পর্কে খুব ভালে খোঁজখবর রাখিতেন। আমরা ণ্িক 
করিলাম, পথে তঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব। 

ঠিক সেই সময় একটি ঘটনায় লিজে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি 
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হয়। কয়েকদিন পূর্ববে ধন্দ্ঘটাদের উপর সৈষ্তেরা গুলী চালাইয়াছে। 
মজুর অঞ্চলের লোকদের চোখে মুখে উত্তেজনা , তাহার! ছোট ছোট 
দলে এখানে ওখানে দাড়াইয়! উত্তেজিত কণ্ঠে কথাবার্তী বলিতেছে। 
আমরা! “গণভবন” (“হাউন অক্‌ দি পিপ্ল্” ) দেখিতে গেলাম । 
বাড়িটি খুব ভালো জায়গায় অবস্থিত নহে। গ্ৰহের সম্মুথস্থ ফাদের 
মতো! অনেকটা খোলা জায়গায় লোক আটক পড়িতে পারে৷ মজুরের! 
গণভবনে” জমায়েত হইল । সেখানে যাহাতে অনেক 'লাক জমা 
না হয়, সেজন্য পার্টির নেতারা সমস্ত শ্রমিক অঞ্চলের নানা স্থানে 
সভানমিতির ব্যবস্থা করিলেন। বেলজিয়ামের সোশাল ডেমোক্রাটদের 
কেমন যেন অবিশ্বাসের ভাব। জনতার উপর সৈন্ঘর1 গুলি চালাইল, 
আর শ্রমিক নেতার! তাহাদের শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন... 


নদ 


(১৯০২-১৯০৩ *) 


শর 


লগডনের বিশাল আয়তন দেখিয়া আমরা বিম্ময়ে হতবাক হ্ইয় 
গেলাম। আমরা যেদিন লগুনে পৌছাই, সে-দিনেব আবহাওয়। 
যদিও অত্যন্ত খারাপ ছিল, তথাপি পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাদিমির 
ইলিচের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ধনতন্ত্রেরে এই প্রধান 
ঘাটিটকে তিনি কৌতুহলেব সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্লেখানভের 
কথা, সম্পাদকীয় কলহের কথা তিনি কিছু কালের জন্য ভূলিয়াই গেলেন। 
স্টেশনে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন নিকোলাই আলেকজান্দ্োভিচ 
আলেক্সিয়েভ। তিনি লগুনে নির্বাসন-জীবন যাপন করিতেছিলেন। 
তিনি খুব ভালো! ইংরাজী গ্চজানিতেন। আমাদের অবস্থা খুব সঙ্গীন 
হইয়া উঠায় তিনি প্রথম প্রথম আমাদের গাইডের কার্য্য করিতে 
লাগিলেন । পাইবেরিয়ায় খনিতে একখান! পুরু ইংরাজী বই 
(ওয়েব্স্‌) রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়। 
আমাদের ধারণ] ছিল আমরা ইংরাজী জানি। জেলে থাকিতে 
একখানি 'স্বয়ংশিক্ষকের সাহায্যে আমি ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, 
কিন্তু কাহারও মুখে কখনও একটি জীবন্ত ইৎরাজী কথা শুনি নাই। 
শুশেনস্কোয়েতে যখন আমরা “ওয়েব অন্থুবাদ করিতে শুরু করি, 
ব্রাদিমির ইলিচ তখন আমার ইংরাজী উচ্চারণ শুনিয়। ভয় পাইয়াছিলেন। 


* ১৯*২ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন লগ্নে পৌঁছান। 
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তিনি বলিয়াছিলেন £ “আমাৰ বোনের একজন ইংরেজীর শিক্ষক 
ছিলেন, কিন্ত তার কথা তো এরকম শুনতে নয়।” আমি তর্ক না 
করিয়া আবার শিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। যখন আমর লগ্নে 
পৌছিলাম, দেখিলাম একটি কথাও বুঝিতে পারি না। প্রথম প্রথম 
ব্যাপাসট। খুব হাপিব হয়। ব্রাদিমির ইলিচ ইহ। লইয়া ঠাট্রা বিদ্রপ 
করিতেন বটে, কিন্য শীঘ্ই তিনি ইংবেজী শিখিতে শুরু কবিষ। 
দিলেন। আমরা সর্বপ্রকারের সভা-সমিতিতে যাইতে শুরু করিলাম। 
আমরা সামনেব সাবিতে ফাড়াইযা মনোযোগের নহিত বক্তাব মুখেন 
নড়াচড়া লক্ষ্য করিতাম। আমরা প্রাবই হাইড পার্কে যাইতাম। 
এখানে বক্তারা চলমান জনতাব উদ্দেশে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিত। 
একদল কৌতুহলী শ্রোতার সম্মুখে একজন নাস্তিক প্রচাব করিতেন 
ঈশ্বর নাই। এই ধবনের বক্তার কথ! আমর! বিশেষ করিরা শুনিতাম। 
তাহার কথায় আইরিশ টান থাকিত বলিয়া তাহার কথা বুঝা 
আমাদের পক্ষে সোজা হইত । নিকটেই ষ্টস্তালভেশন আমি'র একজন 
অফিদার পাগলেৰ মতো চীৎকার করিষ! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট 
আবেদন জানাইত। তাহাবই সামান্ত দূবে একজন দৌকান-কন্মচারী 
বড় বড় দোকানের কর্মচারীদের কত ঘণ্টা দাসত্ব করিতে হয় তাহা 
শোতাদের শুনাইতেন। কথিত ইংরেজী শুনিয়া শুনিয়া আমরা 
অনেক শিখিরা ফেলিলাম। পবে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ব্রার্দিমির ইলিচ 
ছুইজন ইংরাজকে জোগাড় কবিলেন। তাহাবা আমাদের ইংরাজী 
শিখাইবে ও পরিবর্তে রুশ ভাষা শিখিবে। ব্রাদিমির ইলিচ ইহাদের 
সাহায্যে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়াশ্ুন! শুরু করিয়া দিলেন। 

লণ্ডন নগবীকেও র্রাদিমির ইলিচ দেখিতে লাগিলেন । বুটিশ 
মিউজিয়ামে তাহার অদ্ধেক সময় কাটিষা যাইত বটে, কিন্তু তিনি 


লগ্ন ৭৭ 


লগ্ডনকে দেখিবার জন্য লগ্ন মিউন্লিয়ামগ্ডলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন 
না। বুটিশ মিউজিরামেব কোনে। আকর্ষণ তাহার নিকট ছিল না, 
আকর্ষণ ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের ও সেখানকার বৈজ্ঞানিক 
অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার। প্রাচীন ইতিহাপের মিউজিয়ামে গিয়া 
মিনিট দশেকেব মধ্যেই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেন । যে- 
সকল ঘরে মধ্যযুগীর অস্ত্শন্ত্র ঝুলানে। রহিয়াছে এবং যে-সকল অতিদীর্ঘ 
পার্খপগ মিশরীয় ও অন্তান্ঠ প্রাচীন পাত্রািতে পূর্ণ রহিয়াছে সেই 
সকল স্থান আমবা খুব ক্ষিপ্র পদে পার হইবা যাইতাম। কিন্তু মনে 
পড়ে, একটা! ছোট ঘব ব্রাদিমিব ইলিচ কিছুতেই ছাড়ির। আসিতে পারিতেন 
না। ১৮৪৮ সালে প্যারিসেব রুগ্ভ কর্ডেলিররে যে-বিপ্রব হর ইহা! 
ছিল তাহারই মিউজিয়াম। * এখানকার প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি ছবি 
বাদিমির ইলিচ গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতেন। ইহা ছিল 
তাহার নিকট জীবন্ত সংগ্রামের অংশ । আমি ঘখন মস্কোতে আমাদের 
নিজেদেব বিপ্লীবেব মিউজিয়াম দেখি, তখন কল্পনানেত্রে লেনিনকে 
দেখিয়াছিলাম, সেখানে ঠাড়াইয়! প্রতিটি বস্তু ধেন তিনি চোখ 
দিয়! গিলিয়! খাইতেছেন। 

ইলিচ জীবন্ত লণ্ডনকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ওমনি- 
বাসের মাথায় চড়িষা শহরেব বহু দূৰ ঘুরিয়া আদিতে তিনি ভালো- 
বাসিতেন। এই বিশাল বাণিজ্য-নগরীর জনধাত্রাকে তিনি ভালো- 
বাসিতেন। নিস্তব্ধ ভ্রমণ-প্রাস্তর, দূবে দূরে অবস্থিত বাড়িগুলি; 
বাড়িগুলির প্রবেশপথ পৃথক পৃথক, ঝকঝকে জানালাগুলিতে লতাপাতা 
উঠিয়াছে__পালিশ-কবা' ক্রহাম-গাড়িগুলি কেবলই যাওয়া-আসা করিতেছে 
_ বাহির হইতে এইগুলিই বেশী চোখে পড়িত। কিন্তু ইহাবই 
আশেপাশে যে ছোট ছোট রাস্তাগুলিতে লগ্ডনের শ্রমজীবীর৷ থাকিত, 


৯৮ লেনিনের স্থৃতি 


রাস্তাব উপর লাইন বাঁধিয়া যেখানে কাপড় শুকাইত, যেখানে রুগ্ন 
ছেলেমেয়েরা নর্দমার খেলা করিত, পেখানকার দৃশ্য বাসের মাথা 
হইতে চোখে পড়িত না। এ সকল অঞ্চলে আমরা হাটিয়া যাইতাম। 
বিপুল খশ্বর্য্যের পাশেই অতল দারিদ্র্যের এই রুগ্ন বিকাশ দেখিয়৷ ইলিচ 
একদিন দাতে দাত চাপিয়া ইংরেজীতে বলিয়! উঠিয়াছিলেন £ প্ছুই 
জাতি ।» 

কিন্তু ওমনিবাসের উপরতলা হঁইতেও জনদসাধাবণের জীবনযাত্রার 
অনেক বৈশিষ্্যই চোখে পড়িত। দেখ| যাইত, শুশড়িখানার 
বাহিরে ফাঁড়াইয়া আছে হতচ্ছাড়া নিঃস্বের দল। মদে 
তাহাদেব চোখ মুখ ফুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কাপড়-চোপড় 
ভিজা। তাহাদের মধ্যে দাড়াইযা আছে একজন মাতাল স্ত্রীলোক, 
তাহার এক চোখ কালো, পরনের কালে! ভেলভেটের ছেঁড়া পোশাক 
মাটিতে গড়াইতেছে। বাসের উপরতলা হইতে একদিন দেখিলাম, 
একজন “ববি” অর্থাৎ লগনের খুত নিবাধ। শিরক্ত্রীণ-অশাট। পুলিস 
ব্তমুষ্টিতে একটা ছোট ছেলেকে ধরিয়া আছে। সে চুরি করিতে 
গিয়া ধর! পড়িয়াছে। আর শিশ দিতে দিতে চীৎকার করিতে করিতে 
তাহার পিছনে চলিরাছে একটি বিরাট জনতা । বাসের উপরের 
কতকগুলি লোকও উঠিয়! ফাড়াইয়া বাচ্চা চোরটির উদ্দেশ্তে কি যেন 
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। রব্রাদিমির ইলিচ শুধু বলিলেন, 
“ছুম্‌।” মাহিনার দিন সন্ধ্যায় মজুর অঞ্চলে আমরা ছুই-এক বার বাসে 
চাপিয়! গিয়াছিলাম। একটি প্রশস্ত রাস্তার ছুই ফুটপাত বাহিয়া 
আলোকোজ্জ্বল অনস্ত বিপণিশ্রেণী চলিয়াছে। ফুটপাথগুলি মজ্রদের 
ভিড়ে ভবিয়া গিয়াছে । তাহারা টেচামেচি করিয়া সর্বপ্রকারের (জনিস 
কিনিতেছে। সেইখানে দ্ীড়াইয়াই তাহাদের ক্ষুধা মিটাইতেছে। 


লওন ০১০১ 


মজুরেব ভিড় ব্রাদিমির ইলিচকে সর্বদাই আকর্ষণ করিত। যেখানেই 
তাহার সাক্ষাৎ মিলিত সেখানেই তিনি যাইতেন। শহর হইতে দূরে 
আপিয়া ক্লান্ত শ্রমিকেরা যেখানে অবসন্ন আলম্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
শুইয়া! থাকিত, তিনি সেখানে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি শুড়ি- 
খানায়, পাঠাগারে সব জায়গাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লগুনের সাধারণ 
পাঠাগারগুলিতে রাস্তা হইতে সোজা ঢুকিবার পথ ছিল, কিন্ত 
বসিবার কোনো ব্যবস্থা ছিল ন1, কেবল ফাড়াইবাব স্থান ছিল। সেখানে 
নৃতন সংবাদপত্রের ফাইলগুলি আটা থাকিত। পরে ইলিচ বলিয়াছিলেন, 
সোভিযেট কশিয়াব সর্বত্র এই ধরনের পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই 
তাহার ইচ্ছা। একটা পাব্রিক রেস্তোরশাতেও আমরা ষাইতাম, 
গীর্জায়ও যাইতাম। ইংলগ্ডেৰ নীর্জাগুলিতে উপাসনার পর উপদেশবাণী 
দেওয়া হইত। সমাজতান্ত্রিক গীর্জাগুলিতে উপাসনার পর বক্তৃতা 
ও আলোচনা হইত। সাধারণ শ্রমিকেরা এই সকল আলোচনায় 
যোগদান করিত বলিয়৷ ব্রাদিমির ইলিচ এই সকল আলোচন। শুনিতে 
খুব ভালোবাদিতেন। শহর হইতে দূরে কোথাও মজুরদের সভাসমিতি 
আছে কিনা তাহা জানিবার জন্ত তিনি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তস্ত 
খোঁজ করিতেন। এই সকল সভাসমিতিতে কোনে! আড়ম্বর হইত না, 
কোনে! নেতা থাকিত না। কারখানা হইতে মজুরেরা আসিয়াই এই 
সকল সভা করিত। উগ্ভান-নগরীর পরিকল্পনা ও এই 
প্রকার সমস্তাই তাহারা আলোচনা করিতেন। ইলিচ এই 
সকল আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনিয়া আনন্দে বলিয়া 
উঠিতেন £ “উহাদের কথাবার্তীর মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্র যেন ঝরিয়া 
পড়িতেছে। কোনো বক্তা হয়তো উঠিয়া বাজে বকিতে শুরু করিলেন । 
একজন মজুর তৎক্ষণাৎ উঠিয়র্ সমস্তাটিকে সরাসরি আক্রমণ করিয়া 


১৩০ লেনিনের স্থৃতি 


নিজেই ধনতান্ত্রিক সমাজের নগ্ন রূপ প্রকাশ করিয়া দিল।” বৃটেনের, 
সাধারণ মজুরদের উপব ইলিচ সর্বদাই ভরসা রাখিতেন। নানা প্রকার 
বাধা সন্বেও তাহার! শ্রেণীগত সহজ বৃদ্ধিকে মলিন হইতে দেয় নাই। 
ইংলগ্ডে ভ্রমণ কবিতে আপিযা লোকেব সাধাবণত চোখে পড়ে অভিজাত 
মজুরকে, বুজৌয়াবা যাহাদের নষ্ট করিয়া নিম্ব-মধ্য শ্রেণীতে পবিণত 
করিয়াছে । বুটিশ মজুব £শ্রণীব এই উপবের স্তরও অবশ্য লেনিনেৰ 
পর্যবেক্ষণ হইতে বাদ পড়ে মাই। বুর্জোষা প্রভাব যে বাস্তব রূপ গ্রহণ 
করে তাহাও তিনি ভালো ভাবেই বুঝিরাছিলেন। এমনকল কথা এক 
মুহর্তের জন্তও বিশ্বৃত না হইযাও তিনি ইংলগডেৰ ভবিষ্যৎ বিপ্লীবের 
পবিচালক শক্তিগুলির হৃদ্স্পন্দন বুঝিতে চেষ্টা করিযাছিলেন। 

কত বিভিন্ন ধবনের সভাসমিতিতে যে আমরা বাইতাম তাহা বলিয়া! 
শেষ করা কঠিন। আমবা একবাব ঘুরিতে ঘুরিতে একটি সোশাল 
ডেমোক্রাটিক গীর্জায় গিবা উপস্থিত হই। ে-সোশালিস্ট উপাসনা 
কবিতেছিলেন তিনি একখানি বাইবেলেব উপর নাক ঠেকাইয। উচ্চ স্ববে 
পড়িয়া গেলেন; পরে অনেকটা এইভাবে উপদেশবাণী দিতে শুক 
করিলেন__ইহুদিদের মিশর পরিত্যাগ আব কিছুই নভে, মজুরদের 
ধনতন্ত্রের রাজ্য ছাড়িয়া সমাজতন্ত্রের রাঁজ্যে প্রবেশ । ইহার পর সকলে 
উঠি ঈাড়াইয়া একথানি সমাজতান্ত্িক সঙ্গীতপুস্তক হইতে গান গাহিতে 
শুরু করিল-_“হে ঈশ্বব, ধনতন্ত্রের রাজ্য হইতে আমাদিগকে সমাজ তন্ত্রেব 
রাজ্যে লইয়া চল” আর একবার আমর! এ গীর্জাতেই যুবকদের সহিত 
আলোচন৷ কবিতে গেলাম । “নাগরিক কাধ্য পরিচালনা ব্যাপারে 
সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একজন যুবক একটি বচন! পাঠ করিলেন। তিনি বলিতে 
চাহিলেন, বিপ্লবের কোনই প্রয়োজন নাই। পূর্বোক্ত ঘে-সোশালিস্ট 
আগের দিন উপাসন। করিযাছিলেন তিনি বলিলেন যে, তিনি ১২ বংস্র 
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পার্টিতে আছেন এবং এই ১২ বৎসর তিনি স্থুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
কবিয়া আদিতেছেন, নাগরিক ব্যাপারে সমাজতন্ব নিছক স্ুবিধাবাদ 
ছাড়া আব কিছুই নহে! 

ইংরেজ সোশালিস্টদের পারিবারিক জীবনযাত্র! সম্পর্কে আমরা কিছুই 
জানিতাম না। 'ইংরেজরা চাপা লোক । রুশ নির্বানিতদের ছন্নছাড়া 
জীবনযাত্রাকে তাহারা বিশ্মিত কৌতুহলের সহিত দেখিত । 
একজন ইংরাজ সোশাল ডেমোক্রাটেব সহিত তাখতারিয়েভেব বাসার 
আমাদের একবাব সাক্ষা২ হয়। মনে আছে তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : “সত্যি কি. আপনি জেলে ছিলেন? 
আমার স্ত্রী বদি জেলে যেতেন তা” হ'লে আমি যে কি ক'রতাম 
বলতে পারি না। আমার স্ত্রী জেলে, এ কথা ভাবাও যার না।” 
এই নিম়-মধ্যশ্রেণী্লভ মনোবুত্তি যে কত গভীর তাহা আমরা 
দেখিলাম বে-পরিবাবে আমর! থাকিতাম তাহাদের এবং যে-ছুইজন 
ইংরাজের নিকট হইতে আমব! পাঠ গ্রহণ কবিতাম তাহাদের মধ্যে ।' 
ইংবাজ নিষ্-মধ্যশ্রেণীর জীবনের অতলম্পর্শ অসারতার পূর্ণ প্রমাণ 
পাইলাম আমর! এখানেই । আমরা ধাহাদেব নিকট পড়িতাম তাহাদের' 
একজন ছিলেন একটি বড় বইযেব দোকানের ম্যানেজার । তিনি 
একদিন বলিলেন যে, তীহার বিশ্বাস সমাজতন্ত্রই সবচেয়ে খাঁটি নীতি । 
তিনি বলিলেন £ “আমি 'একজন পাক! সমাজতন্ত্রী। এক সময় আমি 
সমাজতান্ত্রিক বক্তৃতা পর্যন্ত করিয়াছি । আমার মনিব আমাকে ডাকিয়। 
বলিলেন সোশালিস্টদের দ্বারা তাহার কোনে! কাজ হইবে না এবং আমি 
যদি তাহাব ভবনে চাকুরী করিতে চাহি তবে আমাকে মুখ বন্ধ 
করিয়া কাজ করিতে হইবে। আমি ভাবিয়! দেখিলাম, আমি প্রচার 
করি আর না-ই করি সমাজতন্ত্র আসিবেই আপিবে, এবং 
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আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্তা রহিয়াছে । তারপব হইতে আব 
কাহাকেও বলি না যে আমি সোশালিন্ট, কিন্তু আপনাদের বলিতে বাধা 
নাই |” 

এই ভদ্রলোক মিঃ বেমণ্ড ইওবোপেন্ প্রা সর্বত্র ঘুবিয়া৷ আপিয়াছেন 
(তিনি অস্ট্রেলিয়ায় 'ও অন্ঠান্ত স্থানেও ছিলেন এবং বহু বৎসর লগুনে 
রহিয়াছেন। কিন্তু ব্রাদিমিব ইলিচ এক বসব থাকিষা যাহা দেখির়াছেন 
তাহার অদ্ধেকও ইনি দেখেন নাই। হোয়াইট চ্যাপেলেব একটি 
সভায় ইলিচ তাহাকে একবার লইয়! গিয়াছিলেন। অধিকাংশ লগুন- 
বাসীৰ মতোই মিঃ রেমণ্ড শহকেব এই অংশ কখনও দেখেন নাই । এই 
অংশে থাকিত কশ ইহুদীবা। শহবের অপরাংশ হইতে এখানকার 
জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ প্রথক। এখানে আপিষা মিঃ বেমগ্ড অত্যন্ত বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন । 

গাড়ি চাপিয়া শহবের উপকণ্ঠেও আমবা যাইতাম। 'আমবা 
প্রায়ই পপ্রিমরোজ হিল*-এ যাইতাম, কাবণ গাড়িভাড়া লাগিত মোটে 
ছয পেনি। এই পাহাড়টি হইতে প্রা সমগ্র লণ্ডনকে দেখা যাইত 
_ধুমকুগ্ডলিত বিবাট নগরী দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখানে আমবা 
প্রকৃতিকে খুব কাছাকাছি পাইতাম, সবুজ পথ বাহিয়া উদ্যানে 
মধ্যে চলিষা যাইতাম। “প্রিমবোজ হিল'-এ যাইতে আমাদের ভালো 
লাগিত, তাহাব আর একটি কাবণ ইহার নিকটে কার্ল মার্ক সেব 
সমাধিক্ষেত্র । আমর সেখানে যাইতাম । 

আপোলিনারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ইয়াকুবোভ। নামক পিটাসবুর্গ 
দলেব একজন মহিলা সদশ্তের সহিত আমাদের দেখা হয়। আমবা যখন 
পিটার্সবুর্গে ছিলাম, তখন ইনি ছিলেন একজন তৎপর কম্মী, সকলেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালোবাসিত। আমরা একই ইস্কুলে কাজ করিতাম 
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বলিয়া! আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হ্ইয়াছিল। আমরা ছুই জনেই 
ছিলাম লিডিয়া মিখাইলোভনা নিপোভিচের বন্ধু । নির্বাসন হইতে 
পালাইয়! আপোলিনারিয়া “ওয়ার্কার্প থট” পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক 
তাখ্তারিয়েভকে বিবাহ করেন। তাহারা এখন লঙগুনে নির্বাদিত জীবন 
যাপন করিতেছিলেন, এবং পার্টির, কাজ ছাড়িয়া! দিয়াছিলেন। আমরা 
আপাতে আপোলিনাবিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তাখ- 
তারিয়েভ-দম্পতি আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলেন, সম্তায় ভালে। 
জায়গায় থাকিবাব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।* তাখতারিয়েভ-দম্পতির 
সহিত প্রাই আমাদের দেখ! হইত; কিন্তু যেহেতু “ওয়ার্কার্স থট» 
সম্পক্কিত কথা আমরা এড়াইয| চলিতাম, সেই হেতু আমাদের সম্পর্কটা 
খুব সচ্ছন্দ ছিল না। মাঝে ছুই একবার বিচ্ছেদ হইয়! গিয়াছিল, 
পবে আবার মিটমাট হইয়া যাঁষ। পরে, সম্ভবত ১৯০৩ সালের জানুয়ারী 
মাসে তাখতারিয়েভ-দম্পতি “ইস্ক্রা” মতবাদের প্রতি সরকারী ভাবে 
তাহাদের আস্থা ঘোষণা করেন । শীঘ্রই আমার মায়ে আসিবার কথা ছিল। 
আমরা গৃহস্থেব মতো অর্থাৎ দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া ও বাড়িতে খাইবার 
ব্যবস্থা করিষা থাকিবার সিদ্ধান্ত করিলাম; কারণ আমরা বুঝিয়াছিলাম, 
ইংবাজী খানা অত সহজে আমাদের পেটে সহিবে না। আরও কারণ ছিল । 
আমরা সে-সময় প্রতিষ্ঠান হইতে মাহিয়ানা পাইতাম, অতএব প্রতিটি 
পেনি আমাদিগকে বুঝিয়া খবচ করিতে হইত, এবং যত সস্তায় সম্ভব 
থাকিতে হইত । 


* ১৯০৩ সালের জানুযারী মাস হইতে যঙদিন লণ্ডনে ছিলেন ততদিন পর্যস্ত 
লেনিন ও তাহার পত্ী ৩*নং, হলফোর্ড স্কোয়ার, লগ্ডন, ডব্লউ, ঘি, এইং বাড়িতে 
ছিসেন-__অনুবাঁদক। 
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গুপ্ত চক্রান্তের দিক হইতে দেখিতে গেলে এখানকাব চেঞ্ছে 
স্থবিধা আর হইতে পারিত না। তখন লগণ্ডনে কোনো পরিচঃ-পত্র 
লাগিত না এবং যে-কোনো নামে রেজিস্টি করা চলিত। আমরা নাম 
লইয়াছিলাম রিচার! আর একটা স্থবিখা ছিল এই যে, ইংরাজদের চোখে 
সমস্ত বিদেশীকেই এক রকম লাগিত। আমরা যতদিন ছিলাম, আমাদের 
বাড়িওয়ালীর ধারণ! ছিল আমরা জার্মান । 

কিছুদিন পরে মার্ভ ও ভেরা জাস্তল্িচি আদিলেন। তাহারা 
আমিয়াই আলেক্সির়েভকে লইয়া! আমাদের বাড়িতে সম্মিলিত গৃহস্থালী 
পাতাইয়! ফেলিলেন। ব্রাদিমির ইলিচ তৎক্ষণাৎ বুটিশ মিউজিয়ামে 
গির! কাজে লাগিয়! গেলেন । 

সাধারণত তিনি সকালে উঠিয়াই সেখানে চলিয়া যাইতেন। তিনি 
চলিয়! যাইবার পর মার্টভ আসিতেন। আমরা তখন দুইজনে মিলিয়। 
ডাক খুলিতাম ও চিঠিপত্রাদি সম্পর্কে আলোচনা করিতাম। 
ব্রাদিমির ইলিচেরনীরস দৈনন্দিন পরিশ্রমের অনেকটা এইভাবে লাঘব 
হইত। 

প্রেথানভের সহিত সংঘর্ষ থামিয়াছিল। ব্রাদিমির ইলিচ তাহার মা-কে 
ও আন ইলিনিচনাকে দেখিবার জন্ত ও তীাহাদেব সঙ্গে সেই 
সময়টা সমুদ্রতীরে কাটাইবার জন্ত এক মাসের মতো ব্রিটানীতে গেলেন। 
সমুদ্র তিনি ভালোবাসিতেন। ভালোবাসিতেন তাহার অবিশ্রাম 
স্পন্দন ও অন্তহীন প্রসার। সমুদ্রতীবে সত্যই তিনি বিশ্রাম লইতে 
পারিতেন । 

লগুনে পৌছিবাব অব্যবহিত পরেই বহু লোক আসিতে লাগিল 
আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্ত। ইনা শ্মিডোভিচ (দিম্কা) 
একদির্ন আমাদের সহিত দেখ। করিতে আসিলেন। ইনি ইহাব 
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অল্নদিন পরেই কশিয়ায় চলিয়া যান। তীহার ভ্রাতা পিটার 
হার্যোজেনোভিচও 'আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ব্রাদিমির 
ইলিচের নির্দেশ মতো৷ আমরা তাহার নাম দিলাম “মেট্রনগ। তিনি 
দীর্ঘকাল জেলে কাটাইয়া সগ্ঘ বাহিবে আপিয়াছেন। যুক্তি লাভের 
পর তিনি কড়া “ইস্ক্রা”পন্থী হইয়া পড়িলেন। ছাড়পত্র জাল 
করিবার কাজে তাহাব হাত খুব পাক! বলিয়৷ তাহার বিশ্বাস ছিল । 
তিনি বলিলেন, এ ব্যাপারে সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি হইতেছে ছাড়- 
পত্রগুলি ঘাম দির ভিঙ্গাইয়। দেওয়া । এক সময় আমাদের সম্মিলিত 
গৃহস্থালীর সবগুলি টেবিলই ঝুঁটা ছাড়পত্র চাপা দিবার জন্য 
উল্টাইয়! ফেলা হইযাছিল। তখনকাব দিণেব সমস্ত গুপ্ত কাজের 
মতো এই পদ্ধতিটিও ছিল অত্যন্ত স্থল। সে-সময় রুশিয়ার সহিত 
যেভাবে আমাদের পত্রবিনিময় চলিত এখন দেখিলে বিশ্মিত হইতে 
হয় যে, তখনকার দিনের গোপন ষড়যন্ত্রের কার্য)টকলাপ কত সহজ ছিল। 
কমাল € ছাড়পত্র ), বিরার, গরম ফার (বেমাইনী পুঁথিপত্র ) সম্পর্কিত 
চিঠিপত্র, শহরগুলিব আছ্ভাক্ষর ঠিক রাখিয়া তাহাদের গোপন 
নামকরণ, যথা, 'ওভেসার নাম “ওপিপ”, ট্ুভেরের নাম “টেরেন্টি”, 
পোলটাভা৷ “পেটিঘা», পৃষ্কভ “পাশ! ইত্যাদি-_-এ সকলের অর্থ তো৷ জলের 
মত পরিষ্কার । তথন কিন্ত এগুলিকে এত খোলাখুলি মনে হইত 
না এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইহার সাহায্যেই কাজ চলিয়া যাইত। 
পববর্তী কালে যেমন সরকারী প্ররোচনাকারীর সংখ্যা খুব বাড়িয়৷ যায় 
প্রথম অবস্থায় তাহা ছিল না। আমাদের সকল লোকই ছিল বিশ্বাসী 
এবং আমর1 পরম্পরকে ভালো ভাবেই জানিতাম । 

রুশিয়ার অভ্যন্তরে কাজ চালাইত “ইস্ক্রা”র এজেণ্টরা । “ইসক্রাঃ 
৪ “্জারিয়াব, কপি এবং পুস্তিকা ও ইশতেহার তাহাদিগকে বাহিব 


১০৬ লেনিনের স্থৃতি 


হইতে পাঠানে। হইত ॥ “ইসক্রা'র রচনাগুলি বেআইনী ছাপাখান! হইতে 
ছাপাইন্ব| তাহারা বিভিন্ন কমিটিতে বিলি করিত। রুশিয়ার অভ্যন্তবে 
ষে বেমাইনী কাজ চলিতেছে সে-সম্পর্কে সমস্ত খোজখবর যাহাতে 
“ইসক্রা” পায় সেঞ্জন্ত সমস্ত প্রকারের সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থাও তাহারা 
করিত। কাগজখানির জন্ঠ টাকাও তাহার! তুলিত। 

“সামারা'তে (পোনিয়ার বাড়িতে ) থাকিতেন “কিরঝিঝানোভ্ষ্কি'র৷ 
(ন্যাবর'র। ) গ্লেব ম্যাক্সিমিপিয়ানোভিচ (এক্রেয়ার ) ও জিনায়দ! 
পাভলোভন! (“শামুক )। মারিয়া ইলিনিচনাও (“বাচ্চা ভালুক? ) 
সেখানে থাকিতেন। (১২নং নোট দ্রষ্টব্য )। শীঘ্রই সামার! আমাদের 
একটি কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইল । কিরঝিঝানোভক্ষিদেব এমন একটি 
বিশেষ গুণ হিল ঘাহাব ফলে তাহাদের নিকট অনেক লোক আসিত। 
লেংনিক (“কুর্জ ) দক্ষিণে পোণ্টাভার (“পেটিধাপ”-এ ) থাকিতেন। 
লিডিয়া মিথাইলোভন1 নিপোভিচ (ছোট খুড়ো ) তখনও আস্ত্রাথানেই 
ছিলৈন। পৃষ্কভে ছিলেন লেপেশিনৃষ্কি (“জুতা ) ও লিউবভ নিকোলায়ে- 
ভন! ব্যাড্চেক্কে। (“পাশা' )। বখনকার কথা বলিতেছি তখন র্যাডচেক্কোব 
শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ার তিনি বেমাইনী কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন । 
কিন্তু তাহারঞ্ভাই আইভান আইভানোভিচ (“আর্কেডি ও “কাসিয়ান, 
এই ছুই নামে পরিচিত ) “ইসক্রার জন্ত প্রাণপণে খাটিতেন। তিনি 
ছিলেন ভ্রাম্যমান এজেণ্ট। আর একজন এজেণ্ট ছিলেন সিল্ভিন 
( “ভবঘুরে” ); ইনি রুশিয়ার সর্ধত্র “ইসূক্রা” লইয়া যাইতেন। 
মস্কোতে কাজ করিতেন বাউমান ( ওরফে “বিজয়ী”, “গাছ” ও “কাক )। 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগ রক্ষা করিয়! কাজ করিতেন আইভান 
ভাসিলিয়েভিচ বাবুশকিন (ওরফে “বোগদান” )। আর একজন এজেন্ট 
ছিলেন ইয়েলেনা ডিমিট্িয়েভনা স্টাসোভা (ওবফে এখ্যাবসোলিউট 
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ও রেপিডিউ ); ইনি পিটা্সবুর্ণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত 
ছিলেন। এই সকল এজেণ্টদের সহিত “ইসক্রা” পত্রবিনিময় চালাইত। 
প্রত্যেক চিঠিখানি ব্রাদিমির ইলিচ পড়িয়া দেখিতেন। “ইসক্রা'র 
এজেণ্টগণ কে কি করিতেছে তাহা আমাদের নখদর্পণে থাকিত; 
মামরা তাহা লইয়া আলোচন। চালাইতাম। যখন তাহাদের নিজেদের 
মধ্যকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, আমরা উহ! পুনরায় প্রতিষ্ঠ। করিয় 
তাহাদের সমস্ত খবর জানাইয়া দিতাম । 

বাকু'তে একটি ছাপাখানায় “ইস্ক্রা'র কাজ চলিত। এই কাজ 
চলিত চরম গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া। ইয়েন্ুকিজ ভ্রাতৃদ্বয় সেখানে 
কাজ করিত এবং কাজের পরিচালনার ভার ছিল ক্রাসিনের ( “ঘোড়া” ) 
উপর। ছাপাখানার নাম ছিল “নিসা” । 

পরে উত্তর অঞ্চলে আমরা আর একটি ছাপাখানা ( আকুলিনা প্রেস) 
চালাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অচল হইয়া পড়ে। 
“আকিম'-এর (লিও গোল্ডম্যান ) পরিচালনায় কিশিনিয়েভে পূর্ব্ব হইতে 
মামাদের যে-ছাপাখানাটি ছিল আমরা লগুনে থাকিবার সময়েই 
তাহা উঠিয়। যায়। 

ভিলনার ( “গ্রীন” ) মধ্য দিয়া আমর! প্রেরণ-ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। 
পিটার্সবুর্গের কমরেডরা স্টকহমের মধ্য দিয়া আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইভাবে যে-সকল জিনিসপত্র প্রেরিত 
হইত তাহার নাম ছিল 'বীয়ার । এই 'বীয়ার” সম্পর্কে অসংখ্য চিঠি- 
পত্র লেখালিখি হইত । আমরা পুথিপত্র স্টকহমে পাঠাইতাম, আমাদের 
জানানো হইত বীয়ার পৌছিয়াছে। আমাদের দুঢ় বিশ্বা ছিল উহা! 
পিটার্সবুর্গে পৌছিতেছে, অতএব স্টকহমে আমরা উহা! পাঠাইয়! দিতে 
লাগিলাম। পরে ১৯০৫ সালে সুইডেনের মধ্য দিয়া রুশিযায় ফিরিয়া 
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আমরা জানিলাম, বীয়ার তখনও মদের দোকানে পড়িয়া আছে 
অর্থাৎ তখনও জ্টকহমের "পিপল্স্‌ হোম+-এর পুরা একটি ঘর উহাতে 
ভন্তি হইয়া আছে। 

ছোট ব্যারেলগুলি পাঠানো হইত ভার্দোর মধ্য দিয়া। আমার 
মনে পড়ে, মাত্র একবার একটি পার্সেল ঠিকমতো! পৌছিয়াছিল, 
তার পরই পথটি নষ্ট হইয়া যার। মার্সেইতে মেট্রনের কাছেও 
আমরা পাঠাইতাম। তাহার কাজ ছিল বাটুম-যাত্রী জাহাজের 
পাঠকদের হাত দিয়া এইগুলি পাঠাইরা দেওয়!। বাটুমে এইগুলি 
লইবার ব্যবস্থা করিতেন বাকুর কমরেডর।। পুঁথিপত্রের অধিকাংশই 
সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত। (জিনিসগুলি এমন ভাবে প্যাক কর! 
থাকিত যাহাতে জল ঢুকিতে না পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে জলের 
মধ্যে প্রগুলি নামাইয়া দেওয়া হইত, আমাদের কমরেডরা তখন এগুলি 
তুলিয়া লইয়া যাইত। ) মিখাইল আইভানোভিচ কালিনিন১৬ তুলোতে 
একটি নাবিকের ঠিকানা আমাদের দিযাছিলেন। কালিনিন তখন 
পিটার্সবৃর্গের একটি কারখানায় কাজ করিতেন এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানে 
সভ্য ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর ) ও পারস্তের পথেও আমরা 
পাঠাইতাম। পবে আমবা কামেনেতস্-পোডোল্স্কও লভোভের (গ্যালিপিয়া) 
পথে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই পাঠাইবার কাজে অর্থ 
পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইত প্রচুর এবং বিপদও ছিল খুব বেশী। 
কিন্ত যাহা পাঠানো হইত তাহার দশ ভাগের এক ভাগের বেশী গন্তব্য 
স্থানে পৌছিত না। ডবলতল।-ওয়াল। ট্রাঙ্ক ও বই-বাধাইও আমর! ব্যবহার 
করিতাম; কিন্তু জিনিস যখন যাইয়া পৌছিত, তখন বিশেষ আগ্রহেব 
সহিত উহা৷ গৃহীত হইয়া যাইত। 

'হোয়াট ইজ টু বি ডান” নামক পুস্তিকাখানি বিশেষ ভাবে 
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কার্যকরী হইয়াছিল। ঠিক সে-সময় যে-সকল প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ হইয়। উঠিন্নাছিল, পুস্তিকাখানিতে তাহাদেরই সমাধান ছিল। 
গোপন কার্ধ্য সুষ্ঠু ভাবে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার জ্রন্ত একটি 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই অত্যন্ত তীব্র ভাবে অন্তভব 
করিতেছিলেন।. 

১৯০২ সালে বেলস্টকে 'বুন্দ' (১১নং টাকা দ্রষ্টব্য) সম্মেলন 
হয়। উহাতে পিটার্সবুর্গের প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলকেই পুলিস 
গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। বাউমান ও পিলভিনও এই ব্যাপারে ধর! পড়েন । 
পাটি কংগ্রেপ আহ্বান করিবার জন্য একটি সংগঠনকারী সমিতি 
গঠন করিবার সিদ্ধান্ত এই সন্মেলনেই গৃহীত হয়। বিষয়টির কিন্ত 
স্থদীর্ঘ কাল কোনে! সুরাহা হয় না। স্থানীয় কমিটিগুলির প্রতিনিধি 
থাকিবার প্রয়োজন; অথচ স্থানীয় কমিটিগুলি তখনও ভালো 
ভাবে গঠিত হয় নাই, কমিটিগুপির মধ্যে নানা মতের নান! ধরনের 
লোক ছিল। পিটার্সবুর্গের প্রতিষ্ঠানটি ছিল ছুই অংশে বিভক্ত-_ 
মজুরদের কমিটি ( “মানিয়া” ) ও বুদ্ধিজীবীদের কমিটি ( “ভানিয়া” )। 
শ্রমিকদের কমিটির প্রধান কাজ ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা ; 
বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ ছিল “উচু স্তরের রাজনীতি” কর! । প্রত 
পক্ষে এই উচু স্তরের রাজনীতি,ব কোনে শক্তি ছিল না; বিপ্লবী 
বাজনীতি অপেক্ষা উদারনীতিক রাজনীতির সহিতই উহার সাদৃশ্য 
ছিল বেশী। “অর্থনীতিবাদ, হইতেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। 
রাজনৈতিক কার্য্কে অবহেলা করিয়া অর্থনৈতিক কার্য্ের উপর 
অত্যধিক জোর দিবার এই প্রবৃত্তি বদিও নীতি হিসাবে ব্যর্থ প্রতিপন্ন 
হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কোনে। কোনে স্থানে তখনও ইহার 
প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় ছিল। “ইস্ক্রা, এই অবস্থাকে সম্যক উপলব্ধি 
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করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রক্কতি নিভূর্লি করিবার জন্য লেনিনের 
প্রয়া অসাধারণ বৈশিষ্টযপূর্ণ। পার্টির সংগঠনকার্য্যে তাহার “ইয়েরেমের' 
নিকট চিঠি'র ("এক কমরেডের নিকট চিঠি” বলিয়া সুপরিচিত ) 
গুরুত্ব অপামান্ত। পার্টি যাহাতে আরও বেশী করিয়া মজুরশ্রেণীর 
পাটি হইতে পারে তাহার পক্ষে এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সমস্তার 
আলোচনায় মজুরেরা যাহাতে যোগ 1দতে পারে তাহার পক্ষে এই 
চিঠি বিশেষ কাধ্যকরী হুইয়াছিল। এওয়ার্কার্স কজ' কর্তৃক প্রচারিত 
নীতির ফলে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীব মধ্যে যে-বিভেদ দেখা 
দিয়াছিল ব্রাদিমিব ইলিচের এই রচন! প্রকাশিত হওয়ায় তাহার অবসান 
ঘটে। ১৯০২-৩ সালের শীতকালে এই ছুই নীতির সংঘর্ষ চরমে 
উঠে। “ইসক্রা”-পন্থীরা ক্রমে জয় লাভ করেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে 
তাহাদের পরাজিত হইতে হয়। 

'ইস্ক্রা,-সমর্থকদের সংগ্রাম পরিচালনা করেন ব্রাদিমির ইলিচ। 
কিন্তু কেন্দ্রান্গগতি-নীতিকে ( “সেপ্টযালিজ্ম ) তাহারা যাহাতে অন্ধ 
ভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ না করে সে-বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে সাবধান 
করিয়। দেন। কমিটির গঠনকার্য্যে তাহার এই সকল কাজ কি 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এখনকার কেহ বিশেষ জানে 
না। অথচ এই প্রভাবই আমাদের পার্টিকে রূপদান করিয়া! তাহাব 
বর্তমান সংগঠনের ভিত্তি রচনা করিয়াছে । 

ওয়ার্কার্স কজ'-এর অস্ততূ্ত অর্থনীতিনাদীর! (“ইকনমিস্ট? ১ 
এই সংঘর্ষে বিশেষ ত্রুদ্ধ হন; কারণ ইহাতে তাহাদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি কমিয়া৷ আসে। বিদেশ হইতে নির্দেশ গ্রহণও তাহার! 
পছন্দ করিতেন না। 

সংগঠনেৰ সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্ত ৬ই আগস্ট 
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পিটাসবুর্ণ হইতে কমবেড ক্রাস্মুখ আসিয়। পৌছিলেন। ত্ীহাব 
সঙ্কেতবাক্য ছিল £ “সিটিজ্ন্, পত্রিকার ৪৭শ সংখ্যা পড়েছেন কি? 
ইহার পর হইতে আমাদের নিকট তাহার ছদ্মনাম ছিল “সিটিজ্ন্ঃ | 
পিটারসনুর্গ প্রতিষ্ঠান ও তাহার গঠনসমস্তা সম্পর্কে ব্রাদিমির ইলিচ 
তাহার সহিত বহুক্ষণ আলোচনা করিলেন। এই আলোচনায় যোগ 
দিলেন পি-এ-ক্রাসিকভ ও বোরিশ নিকোলায়েভিচ নস্কভ । প্লেথানভেব 
সহিত আলোচনাব ফলে পিটিজ্ন্‌ বাহাতে “ইস্ক্রা”-পন্থী হইতে পারেন 
সেজন্য আমরা তাহাকে লণ্ডন হইতে জেনেভায় পাঠাইলাম। সপ্তাহ 
ছুই পরে “ইয়েরেম এই স্বাক্ষর যুক্ত একখানি চিঠি পিটার্সবুর্গ হইতে 
আসিয়া পৌছিল। স্তানীযষ সংগঠনকাধ্য কি ভাবে চালাইতে হইবে 
উহাতে সেই মত ব্যক্ত ছিল। “ইয়েরেম” কোনো একজন প্রচার- 
কারী অথবা একটি দল তাহা চিঠিখানি হইতে বুঝা গেল না। কিন্ম 
তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। ব্রাদিমির ইলিচ একটি জবাব 
লিখিবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। ণলেটার টু এ কমরেড'-এক 
কমবেডের নিকট চিঠি” নামক পুস্তিকাখানি এই জবাব। প্রথমে ইহাকে 
'ডরপ্রিকেটরে' একাধিক কপি করিয়া বিলি করা হইত) পরে ১৯০০ 
সালে সাইবেবিধান কমিটি ইহাকে বেআইনী ভাবে ছাপাইয়৷ প্রকাশ 
করেন। 

১৯০২ সালে সেপ্টেশ্বব মাসে বাবুশৃকিন আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন একাটারিনোন্নাভ জেল হইতে পালাইয়া। জেল হইতে 
পলায়ন ও সীমান্ত অতিক্রমণের কার্যে কতকগুলি স্কুলের ছেলে 
ট্রাহাকে সাহাব্য করিয়াছিল) তীহার চুল তাহারা রং করিয়া 
দিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরে উহা! লাল হইয় যায় ও সকলের চোখে 
পড়ে । জার্মানীতে তিনি কমিশনারদের ভাতে পড়েন এবং আমেরিকা 


১১২ লেনিনের স্মৃতি 


চালান ধাইবার হাত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পান। আমরা তাহাকে 
কমিউনে থাকিবাঁর ব্যবস্থ। করিয়া দিলাম। লগুনে বতর্দিন ছিলেন 
ততর্দিন তিনি এইথানেই থাকিতেন। বাবুশকিন তখন যথে্ 
রাজনৈতিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি তখন একজন পাকা 
বিপ্লবী, এবং তথন তাহার নিজের মতামত গড়িয়া উঠিযাছে। 
সমস্ত প্রকার মজুর-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাহার ছিল। 
তিনি নিজে একজন মজুর ছিলেন বলিয়! কি ভাবে মজুরদের সম্মুখীন 
হইতে হইবে তাহা! তাহাকে শিথিতে হয় নাই। কয়েক বৎসর যখন 
তিনি প্রথম “সানডে স্কুল-এ আসেন, তখন তিনি একেবারেই 
মনভিজ্ঞ ছিলেন। একটা ঘটন। আমার মনে পড়ে । প্রথমে তিনি 
লিডিয়া মিথাইলোভন1 নিপোভিচের দলে ছিলেন। তাহারা তখন 
কশ ব্যাকরণ শিখিতেছিলেন ও নানা ধরনের উদাহরণ দেখাইতেছিলেন । 
বাবুশৃকিন ব্র্যাকবোর্ডে লিখিলেন £ “ণীপ্রই আমাদেব কারখানায় ধর্মঘট 
হইবে।” পড়া হইয়া গেলে লিডিয়া তাহাকে একপাশে ডাকিয়া 
লইয়৷ তিরঞ্কার করিলেন £ প্বদি বিপ্রবী হতে চাও তবে নিজেকে 
একেবারেই জাহির কর! চলবে না, তোমাকে আত্মসং্ষম শিখতে 
হবে ॥” বাবুশকিন লজ্জিত হইলেন তাবপর হইতে লিডিয়া 
তাহার বড় বন্ধু হইলেন এবং আমাদের কাক্তকর্্শ সম্পর্কে প্রায়ই 
তাহার সহিত তিনি আলোচন! করিতেন । 

ঠিক সেই সমগ্ন প্রেথানভ লগ্ডনে আসিয়া পৌছিলেন । বাবুশকিনেব 
সহিত তীহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইল । ক্ুশিয়ার ব্যাপার আলোচন! 
হইল। বাবুশ্কিনের নিজের মতামত ছিল। তিনি সহজে উহ। 
বদলাইবার পাত্র ছিলেন না। তাহার এই দৃ়তা দেখিয়া প্রেখানভ 
খুশি হইলেন। তিনি আরও মনোযোগেব সহিত বাবৃশ্কিনকে দেখিতে 
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লাগিলেন । কিন্তু ব্লাদিমির ইলিচ ছাড়া আর কাহারও সহিত তিনি 
ক্ুশিয়ার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচন1! করিলেন না । ইলসিচেব 
সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেণী। বাবুশৃকিন সম্পর্কে 
আর একটি ঘটনাও আমার মনে আছে। ঘটনাটি ছোট হইলেও 
'বৈশিষ্টাপূর্ণ । বাবুশ.কিন পৌছিবার ছুই দিন পরে একদিন কমিউনে 
ঢ্ুকিযা আমর। বিম্মিত হইয়া দেখিলাম-_সব ফিটফাট করিয়া সাজানো, 
কোথাও কোনে! আবজ্ঞজন। নাই; সংবাদপত্রগুলি সযত্বে টেবিলে গোছানো, 
মৈঝে পরিষ্কার করা। বুঝা গেল, ইহা বাবুশুকিনের কাজ। বাবুশ্কিন 
বলিতেন : “রুশ বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত অপরিষ্কার । চাকর না হ'লে তারা 
ফিটফাট থাকতে পাবেন না ।” 

শীপ্রই তিনি রুশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। তাহার সহিত আমাদের 
আর দেখা হয় নাই। ১৯০৬ সালে অস্ত্রশস্ত্র আনয়নের সময় 
সাইবেরিয়ার তিনি ধরা পড়েন । সেখানে অন্তান্ত সহকন্মীদেব সহিত উন্ুক্ত 
কববের কাছে তাহাকে গুলি করিয়! মারা হয়। 

বাবুশ্‌কিনের লগুনে: থাকিবার সমর “ইস্‌ক্রা”পন্ভী কমরেডদের সমস্ত 
দলটি কিয়েভ জেল হইতে পালাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এই 
দলে ছিলেন বাউমান, (ক্রাখ্মাল, ব্লুমেনফেল্ড, ওয়ালোচ € ওরফে 
লিটভিনফ, “পাপাশা” ) এবং টারপিস্‌ (ওবফে “ফ্রাইডে? )। কতক- 
গুলি অভিভাবণ ও এক ট্রাঙ্ক ভন্ভি পুঁথিপত্র লইয়া সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়! রুশিয়ায় ঢুকিবাৰ সময় ধরা পড়িয়া ব্লুমেনফেল্ড কিয়েভ জেলে 
/প্ররিত হন । 

কিয়েভ জেল হইতে বে-পলায়নের চেষ্টা হইতেছে তাহা আমরা 
জানিতাম। ডয়েটুশ ছিলেন জেল পলায়নে বিশেবজ্ঞ এবং তিনি 
কিয়েত জেলের খবর রাখিতেন। তিনি বলিলেন, ইহা সম্ভব হইবে 
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না। কিন্তু সম্ভব হইল। দড়ি, ছাড়পত্র ইত্যাদি পলায়নের সমন্ড 
সাজসরঞ্জাম বাহির হইতে গোপনে ভিতরে পাঠানো হইল । ব্যায়াম 
করিবার সময় কয়েদীবা প্রহরী ও ওয়ার্ডারকে বীধিয়। দেয়াল টপৃকাইয়। 
আসিল । কেবলমাত্র পিলভিন-ই পালাইতে পারিলেন না। তিনি 
ওয়ার্ডারকে ধরিয! ছিলেন এবং তাহার পালাইবার কথ। ছিল সবচেয়ে 
শেষে । 


ইহারা আদিবার পর হইতে দ্রিনগুলি খুব উত্তেজনার মধ্য দিয়! 
কাটিতে লাগিল। 

'আগস্ট মাসের মাঝামাঝি “সাদার্ন ওয়ার্কার, নামক একথানি জনপ্রিনর 
বে-আইনী পত্রিকাৰ সম্পাদকের নিকট হইতে একথানি চিঠি আসিল। 
দক্ষিণ অঞ্চলে কি ভাবে বহু প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে জানাইয়া তিনি 
লিখিয়াছেন যে, “ইস্ক্রা' ও 'জারিয়া, দলের সহিত তাহারা যথাসম্ভব 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্কাপন করিতে চাহেন। আমাদের সহিত তাহাদের ধে 
সম্পূর্ণ মতৈক্য 'আছে তাহাও তিনি জানাইলেন। বিভিন্ন দলের 
মধ্যে ্ক্য প্রতিষ্ঠার দিক হইতে ইহা অৰশ্ঠ খুব বড় ব্যাপার । 

কিন্তু পরের পত্রে “সাদার্ন ওয়ার্কার,-এর সম্পাদক লিখিলেন, উদার- 
নীতিকদের সহিত বাদানুবাদে “ইস্ক্রা”র তীব্রতা তাহারা অনুমোদন 
করিতে পাবেন না। তারপর তাহার প্রস্তাব করিলেন, “সাদার্ন 
ওয়ার্কার' পত্রিকার সাহিত্যিক দল ভবিষ্যতে তাহাদের স্বাধীন সত্ত। 
বজায় রাখিবেন । আমরা বুঝিলাম, একটা বুঝা-পড়া কর সম্ভব 
হইবে ন|। 

এই সময় সামারা হইতে সংবাদ আসিল, ত্রোনস্টাইন ( ট্রটুস্কি) 
সাইবেরিয়া হইতে পালাইয়! সেখানে আপিয়াছেন। তিনি “ইস্ক্রা”র 
একজন কড়! নমর্ঘক এবং তাহার সম্পর্কে সকলের খুব ভালো ধারণ! 
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হইয়াছে । সামারার কমরেডর। লিখিল £ তিনি সত্যিই বাচ্চা ঈগল। তাহার 
নাম দেওয়া হইল “দি পেন ( কলম ) এবং “সাদার্ন ওয়ার্কার,-এর সহিত 
আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্ত তাহাকে পোল্টাভায় পাঠানো হইল। 
মালাপ-আলোচন। হইতে তীহার ধারণা হইল, ইহাদের সহিত এক 
সঙ্গে কাজ কর! চলিতে পারে । যে-সকল ব্যাপারে তাহাদের “ইস্ক্রা”র 
সহিত মতানৈক্য ছিল সেগুলি তিনি সংক্ষেপে নিভু ভাবে ব্যক্ত 
করিলেন ঃ (১) কৃষক-মান্দোলনের প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ 
তাহারা কবেন না; (২) উদারনীতিকদের সহিত তীব্র বাদানুবাদ 
তাহারা পছন্দ করেন না; (৩) তাহারা আলাদা দল হিসাবে 
থাকিয়া নিজেদের জনপ্রিয় পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে চাহেন। 

শীঘ্রই, সম্ভবত অক্টোবর মাসে ট্ুটৃস্কি লণ্ডনে পৌছিলেন। এক 
দিন সকালে শোনা গেল, সদর দরজায় কে যেন খুব জোরে ধাক্কা 
দিতেছে । আমি জানিতাম, ধাকা!৷ যদি খুব জোরে হয় তবে নিশ্চয়ই 
আমাদের কাছে কেহ আসিয়াছে । আমি তাড়াতাড়ি: দরজা খুলিয়! 
দিলাম।' দরজা ধাকা দিতেছিলেন ট্রট্‌স্কি। আমি তাহাকে আমাদের 
ঘরে লইয়। গেলাম । ব্রাদিমির ইলিচের তখন সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, 
তিনি তখন বিছানায় শুইয়া। তাহাদের ছই জনকে রাখিয়া আমি কফি 
প্রস্বত করিতে গেলাম । ফিরিয়া আপিয়া দেখিলাম, ব্রাদিমির ইলিচ 
বিছানায় বসিয়াই ট্র্ুস্কির সহিত কি একট বিষয় লইয়া গভীর ভাবে 
'আলোচন৷ করিতেছেন ।' তাহার সম্পর্কে যে-সকল প্রসংশাবাণী শোনা 
গিয়াছিল সেজন্য এবং এই আলাপের সুত্রে ব্রাদিমির ইল্লিচ এই 
নবাগতকে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন । তিনি 
অনেকক্ষণ তাহার সহিত কথাবার্তী বলিলেন এবং তারপর তাহাকে 
লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন । 
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ব্রাদিমির ইলিচ তাহাকে “সাদার্ন ওয়ার্কার”-এর সহিত সাক্ষাতের 
কথা জিজ্ঞাস! করিলেন। টুটুস্কি যেরূপ সুষ্ঠ ভাবে সমস্ত অবস্থা বিবৃত 
করিলেন তাহাতে তিনি খুশি হইলেন। তাহাদের সহিত “ইস্‌ক্রা”র 
মতদ্বৈধ কোথায় তাহা যে তিনি এত তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারিয়াছেন 
এবৎ বড় বড় বিবৃতির ধূঙ্জাল রচনা করিয়া জনপ্রিয় পত্রিকার মারফত 
তাহাদের দলের স্বতন্ব অস্তিত্ব বজার রাখিবার চেষ্টা বে এত চট কবিরা 
ট্রাহার চোখে পড়িঘ়্াছে, ইহাতে ব্রাদিমির ইলিচ খুব খুশি হইলেন। 

ইতিমধ্যে ট্রটৃস্কিকে ফিরাইয়! পাঠাইবার জন্ত রুশিয়া হইতে ঘন ঘন 
তাগিদ আদিতে লাগিল। রব্রাদিমির ইলিচের ইচ্ছা, তিনি কিছুদিন 
বিদেশে থাকিয়। কাজ শিখিয়। “ইস্ক্রা”র কাজে লাগিয়। যান। 

প্লেখানভ কিন্তু গোড়া হইতেই ট্রটঙ্কিকে সন্দেহের চোখে দেখিতে 
লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই লোকটি “ইস্ক্রা” সম্পাদকীয় বিভাগের 
তরুণ দলের সমর্থক ও লেনিনের শিষ্য । 

খন ব্রা্দিমির ইলিচ প্রেখানভের নিকট ট্রটুষ্কির একটি প্রবন্ধ 
পাঠাইলেন, প্রেখানভ জবাব দিলেন £ “তোমার “পেন,-এর লেখ আমি 
পছন্দ করি না।” ব্রাদিমির ইলিচ জবাব দিলেন £ “লিখিবার পদ্ধাতি 
শিখিষ! লইবার বস্ত, কিন্তু লোকটি শিখিতে পারিবে এবং অত্যন্ত কাজের 
হইবে ।” ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে ব্রাদিমির ইলিচ “ইস্ক্রা”র সম্পাদকীয় 
বিভাগে ট্রটুস্কিকে লইবার এক প্রস্তাব আনিলেন। 

ইহাব পর ট্রটস্কি প্যারিসে গেলেন এবং সেখানে বিশ্মপ্নকর সাফল্যেব 
সহিত উন্নতি করিতে লাগিলেন । 

আর একজন নূতন আদিলেন “ওলেক্‌মা"র নির্বাসন হইতে । ইনি 
একাটারিনা। মিখাইলোভ্না আলেক্জান্দ্রোভা ( “জ্যাকেস, )। তিনি 
আগে “নারোদনায়া ভোলিয়ার একজম নামকরা সভ্য ছিলেন; এবং 
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ইহার প্রভাব তাহার চরিত্রে ছিল। “দিম্কা” প্রভৃতি আমাদের মেয়েদের 
মতে! ভাবপ্রবণ তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মসং্যমী । 
তিনি এখন “ইস্ক্রা'র সমর্থক হইয়াছেন, তাই তাহার মতামতের একটা 
বিশেষ মূল্য ছিল। 'নারোদ্নাযা ভোলিয়া”র পুরাতন বিপ্লবীদের লেনিন 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । একাটারিনা মিখাইলোভ্না৷ আগে “নারোদনায়া 
ভোলিয়া” দলে ছিলেন ও পরে “ইস্ক্রা”র সমর্থক হইযাছেন ৷ এই কারণেই 
তিনি লণ্ডনে পৌছিলে তাহার প্রতি ব্রার্দিমির ইলিচের মন আকৃষ্ট হয় । 
তাহার সম্পর্কে আমার নিজের কৌতুহলের অন্ত ছিল না। তখনও আমি 
পাক! সোশাল ডেমোক্রাট হই নাই। মজুরদের একট! পাঠচক্রের ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত আলেক্জান্দ্রোভদের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। সেখানে 
সামান্ত আসবাবপত্র, সংখ্যাবিজ্ঞান গবেষণার কাগজপত্রে স্তপ, মিখাইল 
স্টপানোভিচ ঘরের পেছনে নীরবে বসিয়া আছেন, “নারোদ্নায়। 
ভোলিয়া, দলে খেগ দিবাব জন্ত একাটারিনার সেই আবেগময় আবেদন 
-_সব মিলিষা আমাৰ মনে গভীর রেখাপাত কবিয়াছিল। একাটারিন। 
লগুনে পৌছিবার পূর্বে ব্লাদিমির ইলিচকে আমি এই কথ বলিয়াছিলাম । 
তাহার জন্য আমাদের উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটিতে লাগিল। যখনই 
বাহির হইতে কোনে। লোক আসিত, তখমই ব্রাদিমির ইলিচ এইভাবে 
উত্তেজিত হইয়। পড়িতেন। তিনি কোনো লোকের মধ্যে একটি বিশেষ 
গুণ দেখিতে পাইতেন 'এবং তাহা তাকড়াইয়৷ ধরিয়া থাকিতেন। 
একাটারিন। লগ্ডন হইতে প্যারিসে গেলেন । কিন্তু “ইস্ক্র।” দলের সমর্থক 
তিনি বেশী দিন থাকিলেন ন]। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের “দখল 
করিবার ৫ক্যাপচাবি) কৌশলের বিরুদ্ধে যে-জাল বোনা হইতেছিল 
তাহার সহিত তাহারও কিছু যোগ ছিল। পরে তিনি কেন্দ্রীয় সালিশী 
সমিতিতে যান এবং ইহাব পর লাজনীতি একেবারে ছাড়িয়৷ দেন। 
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রুশিয়া! হইতে আর যে-সকল কমরেড লগ্ডনে আসিরাছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে আর ছুইজনের কথা মনে পড়ে £__বোরিস গোল্ডম্যান ও ডোলিভো- 
দোব্রোভোল্ষ্কি। পিটার্সবুর্গে থাকিতে গোল্ডম্যানকে আমি বহুদিন 
ধরিয়া জানিতাম। গোল্ডম্যান তখন “লীগ অফ স্টাগ্ল্‌-এর (“সংগ্রামের 
লীগ” ) পুস্তিকা ছাপাইতেন ৷ ক্ষণে ক্ষণে তাহার মতের পরিবর্তন হইত। 
যখন তিনি লগ্ডনে আসেন, তখন তিনি “ইসক্রা'র সমর্থক ছিলেন । 
দ্বিতীয় জন অদ্ভূত নীরব ব্যক্তি। তিনি ইছরের মতো নিঃশবে বসিবা 
থাকিতেন। তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরিয়া যান এবং কিছুকাল পরে তাহার 
মস্তিষ্ষবিকৃতি ঘটে। একটু সুস্থ হইয়া তিনি গুলি করিয়া আত্মহত্যা 
করেন। তখনকার দিনে গোপন ভাবে (আগ্াবগ্রাউও) বাস করা 
অত্যন্ত কঠোর ছিল। সকলে উহা! করিতে পারিত ন1। 

সমস্ত শীতকালটা কংগ্রেসের আযোজন করিতেই কাটিয়া গেল। 
১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেপ আয়োজনের সংগঠন-সমিতি গঠিত 
হইল। (এই কমিটিতে রহিলেন “সাদার্ন ওয়ার্কার,-এর প্রতিনিধি, 
নর্দান লীগ-এর প্রতিনিধি, ক্রাপন্থুখ, আই-আই-র্যাডচেস্কো, ক্রাসিকভ, 
লেংনিক ও কিরবিঝানোভ্স্কি। “বুন্দ' দল প্রথমে প্রতিনিধি পাঠায় 
নাই।) | 

সংগঠন-সমিতি নামটি খুবই উপযুক্ত হইর়াছিল। এইরূপ একটি 
সমিতি .ন! থাকিলে কংগ্রেস সংগঠন কর! অসম্ভব হইত । যে-সকল দল 
সবেমাত্র গঠিত হইয়াছে, কিম্বা এখনও সম্পূর্ণ গঠিত হইয়া উঠে নাই, 
পুলিসের পীড়ন এড়াইয়! এই সকল বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়া রুশিয়ার দলগুলিকেও বিদেশী কেন্দ্রের মতো 
একটি সংগঠন-ব্যবস্থার মধ্যে আনিবার সমন্তাও ছিল। প্রত পক্ষে সংগঠন- 
সমিতির সহিত সংযোগ রক্ষার সমগ্র কার্যভার এবং কংগ্রেসের আয্ো- 
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জনের সমস্ত ভার ছিল এক| ব্রাদিমির ইলিচের উপর । পোর্ট্রেসভ তখন 
শীড়িত+ তাহার শ্বাসযন্ত্র লগুনের কুয়াশা সহা করিতে পারে নাই। 
তিনি চিকিৎসার জন্য অন্ত কোথাও গিয়াছিলেন। লগ্ুনের নির্জন 
জীবনে ক্লান্ত হইয়া মার্টভ প্যারিসে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়। তিনি 
'আটুকা পড়িয়া যান। ডয়েটশ-এর তখন লগ্নে আপিবার কথা । তিনি 
ছিলেন শ্রমিকমুক্তি দলের একজন পুবাতন সদস্ত । নির্বাদন হইতে 
তিনি পালাইয়াছিলেন ! পাকা সংগঠক হিসাবে শ্রমিকমুক্তি দল তাহার 
নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিত। ভেরা আইভানোভনা 
( জান্থলিচ) বলিলেন £ « “ঝেন্কা” ডেয়েট্শ্‌) আপা পর্য্যস্ত অপেক্ষা কর 3 
রুশিয়ার সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে তাঁর মত কেউ পারবে না।” 
প্রথানভ ও আক্পেলরডও তাহার নিকট হইতে অনেক আশা করিয়া" 
ছিলেন। “ইস্‌ক্রার সম্পাদকীয় বিভাগে তীহাদেরই প্রতিনিধি হিনাবে 
তিনি সব কিছু দেখাশুনা! করিবেন, ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা । 
উয়েট্শ যখন আপিয়া পেঁছিলেন তখন দেখ! গেল, রুশিয়ার সহিত সুদীর্ঘ 
বিচ্ছেদ তাহাকে শক্তিহীন করির! ফেলিয়াছে। রুশিয়ার সহিত সংযোগ 
সাধন করিতে তিনি একেবারেই পারিলেন না। মান্থষের সঙ্গ লাভের 
জন্ট তিনি হাপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রবাধী রুশ সোশাল 
ডেমোক্রাট লীগ-এ যোগ দ্িলেন। তিনি বিদেশের রুশ উপনিবেশ- 
গুলির সহিত ব্যাপক সংযোগ স্থাপন করিলেন এবং শীঘ্রই প্যারিসে 
চলিয়।৷ গেলেন । 

তেরা আইভানোভন1 (জান্ুলিচ ) বরাবর লওনেই রহিয়া গেলেন। 
কিন্তু ষদিও রুশিয়ায় কি ভাবে কতটুকু কাজ চলিতেছে তাহা তিনি অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে শুনিতেন, তথাপি সংযোগ সাধনের কাজ করিবার কোনো 
শক্তিই তাহার ছিল না। সব কিছুর ভার পড়িল ব্রাদিমির ইলিচের 
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উপর। তাহার স্ত্রায়ুব উপর রুশিয়ার সহিত পত্র-বিনিময়ের প্রতিক্রিয়া 
হইল খুবই খারাপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের*পর মাস 
চিঠির জবাবের জন্য বসিয়া থাকা, সমস্ত কাজ পণ হইয়া যাইতে পারে 
সব সময় এই আশঙ্কার মধ্যে কাটানো, কাজ কিরূপ চলিতেছে সে-সম্পর্কে 
একেবারে অন্ধকারে থাকা_-এ সকল ব্রাদিমির ইলিচের চরিত্রেব 
একেবারেই বিপরীত । রুশিয়ায় তিনি যে-সকল চিঠি লিথিতেন তাহাতে 
সমস্ত কিছু যথাযথ জানাইবার জন্য সনির্বন্ধ কাতর অনুরোধ থাকিত: “আর 
একবার আমরা আপনাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, দাবী 
জানাইতেছি, আরও বেশী করিয়৷ আরও বিশদ খবর দিয়! পত্র দিবেন ; 
এই' চিঠি যেদিন পাইবেন সেইদ্দিনই, যখন পাইবেন তৎক্ষণাৎ জবাক 
দিবেন। অন্যথা না তয়। ছুই লাইন লিখিয়া জানাইলেও জানাইবেন 
আমাদের চিঠি আপনার! পাইলেন... ..” আরও তাড়াতাড়ি কাজ 
করিবার জন্ত তাহার প্রত্যেক চিঠিতে অসংখ্য বার অন্থরোধ থাকিত। 
« «পসোনিয়।” কববেব মতো নীরব রহিয়াছে” কিম্বা « “জারিন” সময় মতে। 
কমিটিতে আসে নাই” কিম্বা! “বৃদ্ধার সহিত কোনো সংযোগ হয় নাই” 
_যে-সকল চিঠিতে এই ধরনের কথা থাকিত সে-সকল চিঠি পাইবাৰ 
পর বহু রাত্র তিনি ঘুমাইতে পারিতেন না । 

এই সকল বিনিদ্র বাত্রিব কথা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব 
না। সমস্য ছোট ছোট দল লইয়া একটা সংহত এক্যবন্ধ পাটি প্রতিষ্ঠার 
বিপুল 'আকাঙ্ষা ব্লাদিমিব ইলিচের মনে তথন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। 
আমাদের পার্টির প্রতি এই সকল ছোট ছোট দলের মনোভাব নির্ভর 
করিত ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা বিদ্বেষের উপর । তিনি এমন একট পাটি 
চাহিতেন যেখানে কোনো কৃত্রিম গন্তী বিশেষত জাতীয়তার গণ্তী থাকিবে 
না। এই জন্যই “বুন্দ' দলের সহিত তাহার সংগ্রাম। তখন 'বুন্দ দলে 
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অধিকাংশ “ওয়াকার্স কজ,-এর মত পোষণ করিতেন। ( ১৩নৎ টাঁকা 
দ্রষ্টব্য )। রব্রার্দিমির ইলিচের দৃঢ় বিশ্বাম রইল, একান্ত জাতীয় ব্যাপারে 
“বুনন তাহার স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু পার্টির স্বপক্ষে 
তাহাকে আসিতে হইবেই। “বুন্দ' দল কিন্তু সমস্ত ব্যাপারেই সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী করিল। তাহার! আর-এস-ডি-এল-পি ( কশ সোশাল 
ডেমোক্রাটিক লেবার পারি) হইতে স্বতন্ত্র নিজেদের রাজনৈতিক 
দল হিসাবেই কথাবার্তী বলিতে লাগিল এবং কেবলমাত্র ফেডারেল 
ভিত্তিতে সংযুক্ত থাকিতে রাজী হইল। ইহুদী মঙ্জুরদের পক্ষে এই 
কৌশল আত্মঘাতী । ইহুদী মজুররা কখনও এক! জয় লাভ করিতে 
পারিবে না। সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সহিত একান্ত ভাবে 
মিলিতে পারিলেই তাহারা শক্তিশালী হইবে । কিন্ত 
“বুন্দ' দলের সদন্তেরা তাহা বুঝিলেন না। তাই “ইস্ক্রা”র সম্পাদকীয় 
বিভাগকে “বুন্দ' দলের সহিত তীব্র সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল ॥ 
এই সংগ্রাম এক্যের জন্য সংগ্রাম । সমগ্র সম্পাদকীষ বোর্ড এই 
ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ হ'ন, কিন্তু “বুন্দ” দলের লোকের জানিত এ্রক্যের 
জন্ত সব চেয়ে বেশী আকাঙ্া ছিল ব্রাদিমির ইলিচের । 

শীপ্রই শ্রমিকমুক্তি দল আবার জেনেভায় উঠিয়া! যাইবার প্রস্তাব 
আনিল। এবার একা ব্রাদিমির ইলিচই ইহার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন । 
যাত্রার জন্ত আয়োজন শুরু হইল। লেনিন তখন এতদূর কর্মাস্ত 
হইয়। পড়িয়াছিলেন যে “হোলি ফায়ার” নামক এক প্রকারের ম্ায়বিক 
ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হন। ইহাতে পিঠের ও বুকের স্বায়ুর 
প্রান্তভাগগুলি ফুলিয়া উঠিত। ইহা ষখন শুরু হইল, তখন আমি 
একখানি সহজ ডাক্তারী বই দেখিলাম। তাহাতে মনে হইল, ইহ! 
“শিয়ারার্স র্যাশ” । তাখ্তারিয়েভ কয়েক বছর ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন। 

৮ 
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তিনিও আমার মতে মত দিলেন। আমি তখন ব্রাদিমির ইলিচের গায়ে 
আইডিন লাগাইয়া দিলাম । ইহাতে তাহার অসহ্ যন্ত্রণা হইল । আমরা 
একজন ইংরাজ ডাক্তারের কাছে যাইবার কথাও চিন্তা করিতে পারিতাম 
না; কারণ, দর্শনী লাগিত এক গিনি । ডাক্তার মহার্্য ছিল বলিয়াই 
ইতলগ্ডের মজুরের বাড়িতে নিজেরাই চিকিৎসা করিত। জেনেভার পথে 
ব্রাদিমির ইলিচ অত্যন্ত অস্থির হইয়া! পড়েন। সেখানে পৌছিয়।৷ তিনি 
একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়িলেন, এবং তাহাকে ছুই সপ্তাহ বিছানায় শুইয়া 
থাকিতে হইল। 

লগ্নে বসিয়৷ ব্রাদিমির ইলিচ এমন একটি কাজ করিয়াছিলেন 
যাহাতে তাহার ন্নাুর উপর কোনে প্রতিক্রিয়া তো হয়ই নাই, বরঞ্চ 
কিছু শাজ্ি তিনি পাইয়াছিলেন। “গ্রামের গরীবদের প্রতি” * বলিয়া 
তিনি একথানি ঠুপ্রস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ১৯০২ঃসালের রুষক-বিদ্রোহ 
হইতে তাহার মনে হইয়াছিল, কষকদের জন্য একথানি পুস্তিক। রচনা 
আবশ্তক। শ্রমিকের পার্টির লক্ষ্য কি এবং কেন গরীব চাষীরা মজুরদের 
সহিত যোগ দিবে, এই পুস্তিকায় তিনি তাহার ব্যাখ্যা করেন। 

১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে আমর জেনেভায় যাই 


* “গ্রামের গরীবদের প্রত্ি-_লেনিন, অনুবাদক ঃ বিভৃতি ওহ ও অরুণ মিত্র 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা অনুবাদক । 


চেনেড। 


€ ১৯০৩ ) 


জেনেভাতে আমরা শহরের উপকণ্ঠে মজুর অঞ্চলে সিচিরনে থাকিবার 
স্থান ঠিক 'করিলাম। সেখানে একটা ছোট বাড়ি নেওয়া হইল। 
নীচে পাথরের মেঝ-ওয়ালা একট! বড় রান্নাঘব, উপরে তিনটি ছোট 
ঘর। বাহিরের আগন্তকদের রাম্নাঘবেই বসানো হইত। যে-সকল 
প্যাকিংবাক্সে আমাদের বই ও জিনিসপত্র আনিয়াছিলাম, সেইগুলিই 
আসবাবপত্রের অভাব পুরণ করিত। আমাদের বান্নাঘরটিকে ইগ নাতিয়াস 
(ক্রাসিকভ.) ঠাট্টা করিয়া “বেআইনী কারবারের আড্ডা” বলিতেন। 
ভালে ঘর পাইতে আমাদের অনেক দেরী হইয়াছিল । যখনই কোনে 
গোপন আলোচনার দরকার হইত, তখন হয় নিকটবর্তী পার্কে কিন্বা 
হদের তীরে যাইতাম। 

প্রতিনিধিদের কেউ কেউ আসিতে শুরু করিলেন। প্রথম আসিলেন 
ডেমেন্টিয়েভ দম্পতি । ট্রান্সপোর্টেশান কাধ্যে ডেমেণ্টিয়েভ-পত্ী 
কস্টিয়ার জ্ঞান দেখিয়! ব্রাদিমির ইলিচ বিম্মিত হইয়া গেলেন। তিনি 
বলিলেন : «এই হচ্ছে সত্যিকারের 'ট্রান্সপোর্টার”, কথা বলে ন1, কাজ 
করিয়। যায় ।” ইহার পর আসিলেন লিউবভ নিকোলায়েভ না র্যাডচেঙ্কো । 
ইহার সহিত আমাদের খুবই সৌহার্দ্য ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্ট ইহার 
সহিত আমাদের আলোচন। চলিল। তারপর আসিলেন রোস্টভের 
প্রতিনিধিরা__গুপিয়েভ, লোকারম্যান, জেমলিয়াচকা, শট্ম্যান ( বার্গ ) 
“ছোট খুড়ো, 'ইউথ' ডিমিটি ইলিচ১৭)। প্রত্যেক দিনই কেহ না কেহ 
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আসিয়া! পৌছিতে লাগিলেন । কার্য্যস্থচী, “বুন্দ, প্রভৃতি ব্যাপাব সম্পর্কে 
আমর! প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তী বলিতে লাগিলাম এবং তাহার! 
কি বলেন শুনিতে লাগিলাম । মার্টভ সব সময় আমাদেব ওখানেই 
থাকিতেন। তিনি প্রতিনিধিদের সহিত অক্লান্ত ভাবে আলোচন। 
চালাইতে লাগিলেন। ট্টস্কি আপিয়া পৌছিলেন। তাহাকেও তাহার! 
আপিতে দিয়াছে । পিটার্সবুর্ণ হইতে নবাগত প্রতিনিধি শটম্যান 
টটস্কির সহিত “ট্রেনিং, ব্যাপারে আলোচনা করিতে গেলেন। 
প্রতিনিধিদের নিকট আমরা “সাদার্ন ওয়াকার, দলের কথা৷ জানাইলাম । 
কি ভাবে তাহার। একটি জনপ্রিয় পত্রিকাকে শিখণ্তী খাড়া করিয়া 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার অধিকার চাহিতেছে, তাহাও জানাইলাম। 
আমরা বুঝাইলাম, বেআইনী অবস্থার মধ্যে এ-ধরনের কাগজ কখনও 
জনগণের মুখপত্রে পরিণত হইতে পারে না এব জনগণের মধ্যে 
প্রচার লাভ করিতে পারে না। এই বিষয়ে ব্রা্িমির ইলিচ ও 
মার্টভের মতকে টুট্‌স্কি সমর্থন করিলেন, কিন্তু বিরোধিতা করিলেন 
প্লেথানভ। ল্যাপ্তোল্ড কাফেতে প্রতিনিধিদের এক সভায় প্লেখানভ ও 
টরটস্কির মধ্যে আলোচনা! হইল। প্রতিনিধিদের অধিকাংশই রুশিরায় 
“সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর সহিত সংস্পর্শে আপিয়াছিলেন । তীহারা সকলেই 
টরস্কিকেই সমর্থন করিলেন। প্রেখানভ ক্রোধে আত্মহারা হইলেন । 
ইস্ক্রা"র সম্পাদকীয় বোর্ডের মধ্যে নানা ধরনের মনোমালিন্ত 
দেখা দিতে লাগিল। অবস্থা অপহা হুইয়া উঠিল। সম্পাদকীয় বোর্ড 
ছুই দলে বিভক্ত ছিল। একদিকে প্লেখানভ, আকোোলরড ও জান্থলিচ ; 
অন্ধদিকে লেনিন, মার্টভ ও পোর্ট্রেসভ। মার্চ মাসে যে-প্রস্তাবটি, 
লেনিন করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাবটিই তিনি আবার উত্থাপন করিলেন, 
অর্থাৎ ট্রস্কিকে সম্পাদকীয় বোর্ডে লওয়! হোক। প্রেখানভ সরাসন্রি 
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ভাবেই ইহার বিরোধিতা করাতে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতে পারিল 
না। একদিন সম্পাদকীয় বোর্ডের মিটিং হইতে ব্রাদিমির ইলিচ 
সংঘাতিক ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন : “আচ্ছ! 
কাণ্ড আরম্ত হরেছে। প্লেখানভকে জবাব দেবার মতো সাহস কারও 
নেই। ভেরা' .আইভানোভনার কথাই ধর। প্রেথানভ ট্রটক্কিকে 
গালাগালি দিলেন; ভেরা শুধু বললেন, জর্জের কাণ্ডই এই, তিনি 
শুধু চেচাতেই পারেন। এ ভাবে আমি চলতে পারব ন11” কংগ্রেসের 
আগে কিছুদিনের জন্য ক্রাসিকভকে সম্পাদকীয় বোর্ডে লওয়া হইল, 
কারণ, আর একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঙ্গে 
পঙ্গে রাদিমির ইলিচ একটি ত্রয়ী-গঠনের কথ চিস্তা করিতে লাগিলেন। 
এই সমস্তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, এ-সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের নিকট কিছু 
বল! হইল না। “ইস্ক্রাপ্র পুরাতন সম্পাদকীয় বোর্ডকে দিয়া যে আর 
কাজ চলিতেছে না, ইহা! বলিয়া বেড়াইবার মতো কথ! নহে। 

সংগঠন-সমিতির সদস্তদের সম্পর্কে কোনো কোনে প্রতিনিধি 
অভিযোগ আনিলেন। কাহাকেও বলা হইল অতিরিক্ত ক্ষিপ্র, কাহাকেও 
বলা হইল দীর্ঘনূত্রী, কাহাকেও বলা হইল তিনি একেবারেই কোনো 
কাজ করেন নাঁঁ_ইত্যা্দি। “ইস্‌ক্রা” কেবলমাত্র নির্দেশ দান করিতে 
চাহে, ইহা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । কিন্তু সাধারণত সকলেই 
বলিলেন, প্রকৃত পক্ষে কোনো মতভেদ নাই এবং কংগ্রেসের পরে 
সবই ভালো ভাবে চলিবে । 

ক্রেয়ার ও কুর্জ ( কির্বিঝানোভ্ষ্কি ও লেংনিক ) বাদে আর সকল 
প্রতিনিধিই আসিয়া পৌছিলেন । 


দ্বিতীয় কংগে 
( জুলাই-আগস্ট, ১৯০৩) 


পূর্বেই ঠিক কর! হ্ইয়াছিল, কংগ্রেন ব্রসেল্সে বসিবে। কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশন সেখানেই হইয়াছিল। সে-সময় একজন পুরাতন 
প্লেখানভপন্থী কোণ্টসভ কব্রসেল্সে থাকিতেন। তিনিই সমস্ত ভার 
লইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুসেল্সে কংগ্রেস করা তত সোজা হইল না। 
কোণ্টনভেব সহিত দেখা করিবার জন্য প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। কিন্তু চারিজন রুশ তাঁহার সহিত দেখা করিবার পরেই 
বাড়িওয়ালী কোণ্টনভ-দম্পতিক জানাইয়া দিলেন বে, এ-ধরনের বাইরের 
লোক আসা তিনি বরদাস্ত করিবেন না এবং আর একজন আসিলেই 
তাহাদের বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতএব “কাণ্টসভের স্ত্রী সারা 
দিন রাস্তাব মোড়ে দাড়াইয়া রহিলেন এবং কোনো প্রতিনিধি আসিলেই 
তাহাকে ধরিয়া সোশালিস্ট হোটেল “গোল্ডেন কক্‌”-এ পাঠাইয়। দিতে 
লাগিলেন । 

প্রতিনিধিদের হট্টগোলে এই হোটেল ভরিয়৷ উঠিল । প্রতি সন্ধ্যায় 
কগন্তকের গ্লাস হাতে করিয়া! গুসেভ এমন চীৎকার করিয়! গান শুরু 
করিতেন যে, জানালার নীচে ভীড় জমিয়া যাইত। গুসেভেব গান 
শুনিতে ব্রা্দিমিব ইলিচ খুব ভালোবাসিতেন, বিশেষত তাহার সেই 
গানটি-_“আমাদের বিয়ে হয়েছিল গীর্জার বাইরে...৮। 

শেষ মুহুর্তে কংগ্রেসের এই গোপন স্থানের পরিবর্তন কর! হইল । 
বেলজিয়াষের পার্টির কথা অন্ুলারে একটি বড় ময়দার গুদামে কংগ্রেসের 
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অধিবেশন কর! স্থির হইল। আমাদের অভ্যাগমে কেবল যে ইঁছুর 
মহলে সাড়। পড়িয়৷ গেল তাহাই নয়, পুলিসও সচকিত হইয়! উঠিল। রটিয়। 
গেল, কী যেন গোপন ষড়যন্ত্রের জন্ত রুশ বিপ্লবীর! জমায়েত হইতেছে । 

সাতান্ন জন প্রতিনিধি কংগ্রেমে যোগ দিলেন। তাহাদের মধ্যে 
৪৩ জনের ছিল 'পাক ভোট আর ১৪ জনের পরামর্শ দানের ভোট। 
আজিকার লক্ষ লক্ষ পার্টি-সভ্যের কংগ্রেসের তুলনায় সে-কংগ্রেস 
অবশ্ঠ খুবই ছোট । তখন কিন্তু ইহাকে খুব বড় কংগ্রেনই মনে হইয়াছিল । 
১৮৯৮ সালের প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৮ জন। 
সকলেরই মনে হইল এই পাঁচ বৎসরে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে । আমল 
কথা, যে-সকল প্রতিষ্ঠান হইতে এই সকল প্রতিনিধিদের পাঠানে। 
হইয়াছিল সেগুলি আর আধা-কাল্পনিক অবস্থায় ছিল না। তাহারা 
তথন স্থুম্পষ্ট বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়া মজুর-আন্দৌলনের সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছে । মজুর-আন্দোলনও তখন ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়। 
পড়িতেছিল । 

কী বিপুল আগ্রহ লইর! ব্রাদিমির ইলিচ এই কংগ্রেসের জন্য 
অপেক্ষা করিয়াছিলেন ! সমস্ত জীবন, এমন কি জীবনের শেষ 
মূহুর্ত পর্য্যন্ত, তিনি পার্টি কংগ্রেসগুলির উপর অসামান্ত গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন। পার্টি কংগ্রেদকে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে 
করিতেন । কংগ্রেসে ব্যক্তিত্বের স্থান নাই, গোপন কিছু থাকিতে পারিবে 
না। সমস্তই খুলিষা বলিতে হইবে । পার্টি কংগ্রেসগুলির জন্য ইলিচ 
অত্যন্ত যত্বের সহিত প্রস্তুত হইতেন, গভীর মনোযোগের সহিত বক্তৃতা 
প্রস্তুত করিতেন। পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা সংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরী 
প্রশ্রগুলি সমগ্র পার্টির সহিত একত্রে আলোচন। করিবার জন্ট বৎসরের পর 
বৎদব অপেক্ষা করিয়া থাকা যে কী জিনিস এবং তখনকার দিনের বেআইনী 
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কংগ্রেস আহ্বান করার যে কত অস্তথবিধা, আজকালকার তরুণ তরুণীরা 
তাহা ধারণাই করিতে পারে না, এবং পাবে ন! বলিয়াই আমার মনে হয়, 
পার্টি কংগ্রেসের প্রতি ইলিচের এই মনোভাবের অর্থও তাহারা উপলব্ধি 
করিতে পারে না। 

ইলিচের মতে! আগ্রহ লইয়াই প্লেখানভও কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা 
করিয়াছিলেন। তিনিই কংগ্রেসের উদ্বোধন করিলেন । ময়দার গুদামের 
বড় জানালাটি নানা লাল জিনিসে মাজানে। হইয়াছিল। সকলেই 
ভাবাবেগে উত্তেজিত হ্ইয়াছিলেন। প্রেখানভের গম্ভীর বক্তৃতায় একটা 
আন্তরিক বিষাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। ইহাতে বিম্ময়ের কিছু নাই। 
আজ তাহার সুদীর্ঘ প্রবাসজীবন যেন অতীতের অন্তরালে সরিয়৷ গিয়াছে । 
তিনি আজ রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির১৮ কংগ্রেসে উপস্থিত, 
শুধু উপস্থিত নহে, তিনি উহার উদ্বোধন করিতেছেন । 

প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় কংগ্রেপকে উদ্বোধক কংগ্রেদ বল। চলিতে পারে। 
এই কংগ্রেদেই তত্বগত মূল সমন্তাগুলির আলোচনা হইয়! পার্টি-আদর্শের 
ভিৎপত্তন হয়। প্রথম কংগ্রেসে কেবলমাত্র পার্টির নাম ও পার্ট প্রতিষ্ঠা 
সম্পকিত ইশ্তেহারটি পাস হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় পর্য্যন্ত পার্টির 
কোনো কার্য্যস্থচী ছিল না। “ইসৃক্রা”র সম্পাদকীয় বোর্ড এই কর্মন্চী 
রচনা করেন এবং ইহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রত্যেকটি বাক ও 
প্রত্যেকটি বাক্যাংশ সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা! ও গভীর আলোচনা করা 
হয়। ইহা লইয়া! উত্তেজিত বিবাদের স্থষ্টি হয়। সম্পাদকীয় বোর্ডের 
সদন্তদলের মধ্যে, মিউনিক দল ও নুইচ দলের মধ্যে কর্মনচী লইয়। মাসের 
পর মাস পত্রবিনিময় চলে। তখন অনেকের ধারণা হইয়াছিল, বাস্তব 
ক্ষেত্রে এই বিবাদের কোনো মূল্য নাই, কন্মস্থচীর মধ্যে “কম বেশী” বা এই 
ধরনের কোনো কথ থাকা বা না থাক সমান কথা । 
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এই ব্যাপারে লিয়" টলস্টয়ের একটি উপমার কথা ব্রাদিমির ইলিচের ও 
আমার মনে পড়িত। উপমাটি এইরূপ £ একবার বেড়াইতে বেড়াইতে 
তিনি দেখিলেন, দূরে একটি লোক উবু হইয়া বপ্সিয়৷ অদ্ভুত ভাবে ছইথানি 
হাত নাড়িতেছে। তাহার মনে হইল লোকটি পাগল । কিন্তু নিকটে গিয়া 
দেখিলেন, রাস্তার পাথরে সে ছুরি ধার দ্রিতেছে। তত্ব সংক্রান্ত বিবাদ 
বিতর্কের বেলাতেও এইরূপ । পাশে ফাঁড়াইয়! শুনিলে মনে হইবে, ঝগড়া 
করিবার মতো বস্ত ইহা নহে, কিন্ত একবার ভিতরের জিনিস উপলব্ধি 
করিলে বুঝ! যাইবে ব্যাপারটি অসাধারণ গুরত্বপূর্ণ কর্্মসচীর 
আলোচনার বেলাতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। 

প্রতিনিধিরা যখন জেনেভায় আসিয়া পৌছিতে লাগিলেন, তখন 
কন্মস্থচী লইয়া তাহাদের সহিত আলোচনা হইল সবচেয়ে বেশী এবং 
সবচেয়ে বিশদ ভাবে । কংগ্রেদে এই প্রশ্ন লইয়। বিতর্কের স্থাষ্টি হইল 
সবচেয়ে কম। 

কংগ্রেসে বে-সকল সমন্তা আলোচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে “বুন্দ' 
সমস্তা। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাগুলির অন্যতম । প্রথম কংগ্রেসে 
স্থির হইয়াছিল যে, 'বুন্দ” যদিও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলে তথাপি 
উহা! পার্টিরই একটি অংশ। প্রথম কংগ্রেসের পরে এই পাঁচ বৎসর 
পার্টির কোনে। অখণ্ড সমগ্র অস্তিত্ব ছিল না৷ এবং “বুন্দ'ও শ্বতন্্ব অস্তিত্ব 
ক্ষ করিয়া আগিয়াছে। এখন “বুন্দ' এই স্বাতন্ত্য আরও দৃঢ় করিয়া 
আর-এস-ডি-এল-পির সহিত “ফেডারেশন” নীতির ভিত্তিতে সংযুক্ত 
থাকিতে চাহিল। ইহার অন্তনিহিত কারণ, ইলদী শহরগুলির হস্তশিল্লীদের 
মনোভাব ব্যক্ত করিত বলিয়। “বুন্দ'-এর রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা 
অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রতিই বেশী ঝৌোক ছিল এবং “ইস্‌ক্রা 
অপেক্ষা “অর্থনীতিবাদীদের” €ইকনমিস্ট) প্রতি বেশী সহানুভূতি ছিল। 
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প্রশ্ন হইল ঃ রুশ দেশে যত ছোট ছোট জাতি বাস করে তাহাদের 
মজুরদের লইয়া গঠিত সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী একটি মজুর পার্টি থাকিবে,না, 
জাতি অনুসারে দেশের মধ্যে একাধিক মজুর পাট থাকিবে? এই প্রশ্ন 
পার্টির অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক এঁক্যের প্রশ্ন । “ইস্‌ক্রা” ছিল মজুরশ্রেণীর 
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের পক্ষে, “বুন্দ চাহিত জাতীয় স্বাতস্ত্্যের ভিত্তিতে 
রুশিয়ার বিভিন্ন জাতির লেবর পার্টির মৈত্রীবন্ধন। 

যে-সকল প্রতিনিধি আসিতে লাগিলেন তাহাদের সহিত ব্বুন্ণ 
সমস্যার বিশদ আলোচনা! হইতে লাগিল এবং তাহাদের অধিকাংশই 
ইস্ক্রণার স্বপক্ষে সংকল্প গ্রহণ করিলেন । 

দ্বিতীব কংগ্রেসে এই যে নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হইল ও মীমাংসা 
হইল ত্াহাব বিরাট গুরুত্ব এই মতবিরোধের জন্য অনেকেরই চোখে 
পড়িল না। এই সমন্তার আলোচনায় ব্রাদিমির ইলিচ প্রেখানভের 
সহিত খুব ঘনিষ্ঠত। বোধ করিলেন! প্রেখানভ বলিলেন ঃ “বিপ্রবের 
পক্ষে ঘাহা কল্যাণকর তাহাকেই সর্বোচ্চ আইন বলিয়া শিরোধার্ধ্য 
করিতে হইবে”, ইহাই হইতেছে মূল গণতান্থিক নীতি এবং এই নীতির 
দিক হইতে প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকের ভোটদানের অধিকারের নীতিকেও 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্লেখানভের এই ঘোষণা ব্রাদিমির ইলিচকে 
গভীর ভাবে স্পর্শ করিল। চৌদ্দ বৎসর পরে যখন বলশেভিকরা 
গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার সমস্ার সম্মুখীন হইলেন, তখন ব্লাদিমির ইলিচ 
প্রেখানভেব এই বাণী স্মরণ করিয়।ছিলেন। 

প্রেখানভের আর একটি বন্তৃতাও ব্রাদিমির ইলিচের মতের সহিত 
মিলিযা গিবাছিল; ইহা ছিল “মজুব শ্রেণীর অধিকারের প্রতিশ্রুতি” হিসাবে 
গণশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে । কংগ্রেসে প্লেখানভও লেনিনের সহিত 
ঘনিষ্ঠত! বোধ করিলেন । 


দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৩১, 


€ওয়াকার্প কজ'-এর একজন উৎসাহী সমর্থক আকিমভ যখন গ্রেখানভ 
ও লেনিনের মধ্যে বিরোধ স্থষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাহার 
জবাবে প্রেখানভ বিদ্রপ করিয়। বলেন $ “নেপোলিয়ন তাহার মার্শীলদের 
তাহাদের পত্রীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ভালোবাদিতেন $ বদিও 
তাহাদের যথেষ্ট পত্ৰীপ্রেম ছিল, তথাপি কোনে! কোনো মার্শাল 
নেপোলিয়নের প্ররোচনার ফাদে পা দিতেন। এই ব্যাপারে কমরেড 
আকিমভ নেপোলিয়নের মতো । তিনি লেনিনের নিকট হইতে আমাকে 
যে-কোনো উপায়ে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। কিন্ত নেপোলিয়নের মার্শালদের 
চেয়ে আমি "অনেক বেশী দৃঢ় চরিত্রের লোক ; আমি লেনিনের নিকট 
হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইব না এবং আশ! করি লেনিনও এই বিচ্ছেদ 
চাহেন না” । ব্রাদিমিব ইলিচ হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন। 


আলোচ্য বিষয়ের প্রথমটির আলোচন] প্রসঙ্গে (কংগ্রেস: কাহাদের 
লইয়। গঠিত হইবে) “বোর্বা” ( “সংগ্রাম” ) দল (রিয়াজানভ, নেভ্জোরোভ 
গুরোভিচ ইত্যাদি ) হইতে একজন প্রতিনিধি আমন্ত্রণের প্রশ্ন লইয়া একটি 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার উদ্ভব হইল । সংগঠন-সমিতি নিজের মত কংগ্রেসের 
সম্থুথে উত্থাপিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা “বোর্বা” দল লইয়া 
নহে। সংগঠন-সমিতি তাহাদের সদশ্তাদের উপর কংগ্রেস হইতে 
স্বতন্ত্র নিজেদের "শৃঙ্খলা, চাপাইতে চাহিতেছিলেন । সংগঠন-সমিতি 
'একটি স্বতন্্ দল হিসাবে থাকিবে । ভোট দেওয়া সম্পর্কে তাহারা পূর্বেই 
নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছিলেন এবং দল হিসাবেই কংগ্রেসে বন্তৃতা 
দিতেছিলেন। ইহার অর্থ, কংগ্রেলের কোনে। সদস্তের পক্ষে সর্বোচ্চ 
কর্তৃপক্ষ কংগ্রেদ নহে, একটি দল । রব্লাদিমির ইলিচ রাগে জলিতেছিলেন। 
পাভ্লোভিচ” (ক্রাসিকভ ) যখন এই অপকৌশলের বিরোধিতা করিতে 


১৩২ লেনিনের স্বৃতি 


উঠিলেন, তখন শুধু লেনিন নহে মার্টভ প্রমুখ অনেকেই তাহাকে সমর্থন 
করিলেন। যদিও কংগ্রেস সংগঠন-সমিতিকে ভাঙ্গিয়! দিল, তথাপি এই 
ঘটনাটি সকলের মনেই জাগিয়। রহিল, সকলেই বুঝিলেন নানা ধরনেব 
আরও জটিল বিরোধ অবশ্ঠন্তাবী। কিন্তু নীতি সম্পকিত বিরাট 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, যথা___“বুন্দের প্রশ্ন ও “কম্মস্চী'র প্রশ্ন__ব্যাপারটি ঢাকা 
পড়িয়া গেল। “বুন্দ' ও “ইস্‌ক্রা, সম্পাদকীয় ব্যাপারে সংগঠন-সমিতি ও 
স্থানীয় প্রতিনিধিরা একত্রিত ভাবে চলিলেন। সংগঠন-সমিতির সদস্ত 
ও “দাদার্ন ওয়ার্কার'-এর প্রতিনিধি এগোরভও ( লেভিন ) স্পষ্টই “বুন্দে'র 
বিরোধিতা করিলেন । বিরামের সময় প্লেখানভ তাহাকে বাহবা দিলেন 
এবং বলিলেন, তাহার বন্তৃতাটি “প্রত্যেক গৃহচুড়। হইতে ঘোষিত হওষা 
উচিত? । 

কংগ্রেসের প্রারন্তে উ্র্ৃস্কি বেশ ভালো বস্তা দিলেন! তখন 
তাহাকে সকলেই লেনিনের একজন উৎসাহী সমর্থক বলিয়া জানিত, 
কেহ তাহার নাম দিয়াছিলেন “লেনিনের লাঠি” । প্রকৃত পক্ষে সে 
সময় লেনিন নিজেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ট্রটস্কি দ্িধাগ্রন্ত হইবেন। 
“এবুন্কে জর্খ করা হইল। পার্টির কার্য্যের এঁক্যের ও সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধতাঁর পথে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাধ! স্থষ্টি 
করিতে পারিবে না-_এই নীতি দৃঢ় ভাবে কংগ্রেসে গৃহীত হইয়। গেল। 

সে-সময় আমাদের লগ্ডনে চলিয়া আসিতে হইল । ক্রসেল্সের পুলিস 
তখম প্রতিনিধিদের অত্যন্ত বিব্রত করিতে শুরু করিয়াছে, এমন কি. 
'জেমলিয়াচকা ও আরও একজনকে বহিষ্কার করিয়াছে । আমর! 
সকলেই রওয়ান। হইলাম। লগ্নে কংগ্রেসের আয়োজন তাখতারিয়েভর। 
স্থসম্পনন করিলেন। লগুনের পুলিসও কোনো বাধা দিল না। 

আমর! “বুন্দ' প্রশ্ন লইয়া আলোচন৷ চালাইলাম। তারপর যখন 


দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৩৩ 


“কমিশন? কর্মস্থচী লইয়! আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন আমরা 
চতুর্থ আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মুখপত্রের বন্মপস্থার সমর্থন 
বিষয়ের আলোচন! আরম্ভ করিলাম । “ওয়ার্কান কজ' দল ছাড়। আর 
সকলেই “ইস্ক্রা'কে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র বলিয়! মানিয়া লইলেন । 
“ইস্ক্রা”কে গভীর ও বিপুল অভিনন্দন জানানো হইল। এমন কি, 
সংগঠন-সমিতির প্রতিনিধি পোপভ পর্য্যন্ত বলিলেন £ “এই কংগ্রেসে 
আমরা একটা এক্যবদ্ধ পার্ট দেখিতে পাইতেছি এবং ইহার জন্য বহুলাংশে 
দায়ী 'ইদ্‌ক্রা” ৷” আকিমভ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন : "“ইস্ক্রা্র 
সম্পাদকীয় বোর্ডকে যদি আমর! সমর্থন না করি তবে তাহার অর্থ হইবে 
আমরা একটা নামকে সমর্থন করিতেছি ।” ট্রস্কি জবাব দিলেন : 
“কমরেড আকিমভ, আমরা একটা নাম সমর্থন করিতেছি না, আমর।' 
সমর্থন করিতেছি এমন একটি ন্ট্যাগ্ডার্কে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
আমাদের পার্টি সত্যই গড়িয়া উঠিবে।” ইহা হইল দশম অধিবেশন । 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সর্দদমেত ৩৭ জন। 

ধীরে ীরে কংগ্রেসের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। 
কেন্দ্রীয় সমিতির ত্ররী নির্বাচন করিতে আমর! উদ্ধত হইলাম । 
কেন্দ্রীয় সমিতির মোটামুটি একটা ভিত্তি তখনও চোখে পড়িতেছিল 
না। গ্নেবভই ( নঙ্কভ ) ছিলেন একমাত্র প্রার্থী বাহার কোন বিরোধিতা 
হইবে না। তিনি নিজেকে একজন অক্লাস্তকক্্ী সংগঠক বলিয়া! পরিচ্র 
দিয়াছিলেন। ক্রেয়ার (কিরঝিঝানোভস্কি) যদি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতেন 
তবে তিনিও বিন! বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় সমিতিতে বাইতে পারিতেন। 
কিন্ত তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তাহাকে ও কুর্জকে (লেংনিক) 
ভোট দিতে হইবে “প্রক্সিতে-_উহা সম্ভব নহে। কেন্দ্রীয় সমিতির 
সদশ্যপদপার্থী আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন 


১৩৪ লেনিনের স্বৃতি 


'জ্যাকেদ' (“স্টেইন”, আলেকজান্দ্রোভা ) “ফোমিন' ( ক্রোখমাল ), স্টার্ন 
(কোস্টিয়া রোজা গাবেলস্টাড ), পোপোভ (রোজানোভ ) ও 
এগারোভ (লেভিন )। কেন্জ্রীর সমিতির ত্রয়ীর দুইটি শূন্য পদের জন্ট 
ইহারা সকলেই প্রার্থী ছিলেন। ইহ! ছাড়া উহার! ইহাদের প্রত্যেককেই 
জানিতেন কেবল পার্টির কর্মী হিসাবে নহে, ব্যক্তিগত ভাবেও। 
তাই এখানে ছিল ব্যক্তিগত আসক্তি ও বিদ্বেষের ব্যাপক জাল। 
ভোট গ্রহণের সময যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই আবহাওয়া 
তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। . বৈদেশিক কেন্দ্র খুশি মতো 
পরিচালনা করিতে চাহিতেছে-_“বুন্দ' দল ও ণওয়ার্কার্প কজ' দলের 
আনীত এই অভিযোগের যদিও কংগ্রেসের প্রারন্তে কড়া জবাব দেওয়া 
হইয়াছিল, তথাপি সেগুলির ফল এতক্ষণে দেখা দিতে শুরু করিল। 
কেন্ত্রীয় সমিতির দ্বিধাগ্রস্তদের উপর হয়তো বা অজ্ঞাত সারেই তাহাদের 
প্রভাব পড়িয়াছিল। কাহাদের কর্তৃত্রকে তাহারা ভয় করিতেছিল? 
নিশ্চয়ই মার্টভ, জান্ুপিচ, স্টারোভার ও আক্পেলরডের কর্তৃত্বকে নহে । 
সাহারা ভয় করিতেছিল লেনিন ও প্রেখানভের কর্তৃত্বকে। কিন্তু 
তাহার জানিত, রুশিয়ার কাজ সম্পর্কে লেনিনের কথাই বলবতী 
হইবে, প্রেখানতের নহে; কারণ, প্রেখানভ বাস্তব কর্মক্ষেত্র হইতে 
দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন । 

কংগ্রেদ “ইস্ক্রার নীতি সমর্থন করিল বটে, কিন্তু সম্পাদকীষ 
বোর্ড নির্বাচন করিবার কাজ বাকী রহিল । 

রাদিমির ইলিচ এইবার প্রস্তাব করিলেন, তিনজন লইয়! সম্পাদকীয় 
বোর্ড গঠিত হোক। তিনি মার্টভ ও পোর্রেলভকে পূর্ষেেই এই 
প্রস্তাবের কথা জানাইয়াছিলেন। প্রতিনিধিরা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
মার্টভ তাহাদিগকে জানাইয়া দেন যে, সম্পাদ্বকীয় বোর্ড ষদি তিনজন 
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লইয়! গঠিত হয় তবে কাজের কতখানি সুবিধা হয়। যখন ব্রাদিমির 
ইলিচ এই প্রস্তাব সম্পকিত একটি নোট গ্লেখানভের হাতে দিলেন, 
প্লেখানভ তখন কিছুই না৷ বলিয়া উহা1! পকেটে রাখিয়! দিলেন । 
ব্যাপার কি তিনি তাহা বুঝিলেন, কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন। যতণ্ষণ 
পার্ট আছে ততক্ষণ বাস্তব কাজেরও দরকার আছে। 

“ইসূক্রা'র অন্ঠান্ত সম্পাদকগণের চাইতে মার্টভই সংগঠন-সমিতির 
সদন্তদের সহিত বেশী করিয়া মিশিতে লাগিলেন। শ্রীপ্রই তাহার 
ধারণ! হইল, ত্রয়ী গঠিত হইতেছে তাহারই বিরোধিতা করিবার জন্ত 
এবং বদি তিনি ইহাতে ঢোকেন তবে তিনি জান্ুলিচ, পো্রেসভ ও 
আক্পেলরডের অবস্থাকে কাহিল করিবেন। আক্সেলরড ও জাস্থুলিচ 
ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বিধিবিধানের ১ম প্যারাগ্রাফ লইয়! বিতর্ক 
তীব্র হইয়। উঠিল। রাজনীতি ও সংগঠন উভয় দিক হইতেই লেনিন ও 
মার্টভৈর মধ্যে মতভেদ হইয়! গেল । ইতিপূর্বে অবশ্ত তাহাদের অনেক বার 
মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু উহা! হইয়াছে নিজেদের মধ্যে এবং অল্প কালের 
মধ্যেই মিটিয়া গিয়াছে । কিন্তু এবার মতবিরোধ দেখা দিল কংগ্রেসে; 
এবং 'ইমৃক্রা”, লেনিন ও প্লেখানভের বিরুদ্ধে ধাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ- 
হানির আক্রোশ ছিল তাহার! সকলেই এই বিরোধকে একটা বৃহৎ নীতির 
প্রশ্ন বলিয়া! ফেনাইয়া৷ তুলিতে লাগিলেন। “হোয়াট টু স্টার্ট উইথ, 
(“কী লইয়া শুরু করিতে হইবে”) নামক প্রবন্ধ "ও 
“হোয়াট ইজ টু বি ডান” নামক পুস্তিকার জন্ত লেনিনকে আক্রমণ 
করা হইল। ব্যক্তিগত ক্ষমতালোলুপতাৰ অভিযোগও তাহার বিরুদ্ধে 
আনা হইল। কংগ্রেসে অত্যন্ত তীব্র ভাবে লেনিন বক্তৃতা করিলেন। 
“ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপৃম ব্যাক" নামক পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন: 
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“কেন্দ্রীয় সমিতির একজন প্রতিনিধির সহিত কংগ্রেসে আমার যে-কথাবার্তী? 
হইয়াছিল তাহা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না । তিনি আমার কাছে 
অভিযোগ করিলেন, “আমাদের কংগ্রেসের আবহাওয়া কি নৈরাশ্তজনক !' 
এই হানাহানি, এই বিরোধ, একের অন্টের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, 
এই ঝগড়। ও গালাগালি-_ইহা৷ একেবারেই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মনোভাব 
নহে । তাহার জবাবে আমি বণিলাম £ “আমাদের কংগ্রেস কী চমৎকার ! 
খোলাখুলি লড়াই করিবার কীস্থযোগ! কাহার কী মত তাহা অভিব্যক্ত 
হইতেছে, কাহার কোন দিকে ঝেশক পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে । হাত 
তোল! হইতেছে। পিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছে। একটি পর্যায় শেফ 
হইয়াছে । আবার সম্মুখে ধাত্রা। ইহাই আমি চাই। ইহাই তে। 
জীবন। বুদ্ধিজীবীর অবাস্তব অনন্ত আলোচনা হইতে ইহা স্বতন্ত্র; 
সে-আলোচনার শেষ হয় সমন্তার সমাধান হইয়াছে বলিয়! নহে, 
আলোচনা করিতে করিতে আলোচনাকারীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া” ৮ ইহাই লেনিনের প্রক্কত রূপ। 

কংগ্রেসের প্রথম হইতেই তীহার মানসিক উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছিল। 
ক্রসেলসে যে-শ্রমিক রমণীর বাড়িতে আমরা থাকিতাম, ক্ষুধা 
ন| থাকায় ব্রািমির ইলিচ তাহার চমতকাব মূলাগুলি ও ডাচ-পনীর 
খান নাই বলিয়া সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। লগুনে তাহার অবস্থ। 
এমন হইল যে তাহার চোখ হইতে একেবারেই ঘুম চলিয়া গেল 
এবং তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়। পড়িলেন । 

ভাঙ্গন কেহই আশা করে নাই। ট্রটস্কির সহিত আমার যে-কথাবার্তী 
হইয়াছিল তাহা মনে পড়ে । আলোচনার সময় যত তীব্র ভাবেই 
াদিমির ইলিচ বলুন না কেন, সভাপতি হিসাবে তিনি একেবারেই 
নিরপেক্ষ ছিলেন এবং কোনো প্রতিরোধীর বিরুদ্ধেই তিনি বিন্দুমাত্র 
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অবিচার করেন নাই। কিন্তু প্লেখানভের ব্যবহার হইয়াছিল সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র। সভাপতিত্ব করিবার সময় তিনি তীক্ষু, তীব্র, চমকপ্রদ কথায় 
বিরুদ্ধ পক্ষকে থোচা দিতে ভালোবাদিতেন। একবার প্লেখানভ 
বিদ্রপ করিয়া বলিলেন £ *ঘোড়ারা কথ! বলে না, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে 
গাধারাই কথা বলিতেছে।” ইহা শুনিয়া ট্টস্কি আমাকে বলিলেন £ 
“রানিমির ইলিচকে সভাপতিত্ব করিতে বলুন, নতুবা প্লেখানভ ভাঙন 
আনিয়। তবে ছাড়িবেন |» 

কিন্ত সমন্তাট। সভাপতিত্বে নহে। 

পার্টির মধ্যে 'বুন্দ'-এব অবস্থা সম্পর্কে, “ইস্ক্রাঃ-মতবাদকে মূল 
মতবাদ হিসাবে গ্রহণ সম্পর্কে এবং কর্মন্থচী সম্পর্কে যদিও প্রতিনিধিদের 
অধিকাংশই একমত হইয়াছিলেন, তথাপি কংগ্রেসের কাজ যখন 
আধাআধি সম্পন্ন হইয়াছে সেই সময় হইতে একটা ভেদরেখা স্পষ্ট 
হইয়া উঠিতে লাগিল এবং শেষের দিকে উহ গভীর ভাবেই দেখ! 
দিল। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় কংগ্রেনে এতথানি মতবিরোধ দেখ! 
দেয় নাই যাহার ফলে প্রক্যবদ্ধ কাজে বাধা পড়িবে বা উহা! অসম্ভব 
হইয়া! উঠিবে। এই বিরোধ তখন গুপ্ত অবস্থায়, সপ্ত অবস্থায় ছিল। 
কংগ্রেস কিন্তু এখন হইতে ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শিবিরে বিভক্ত হইয়া 
গেল। অনেকের ধারণা হইল, প্লেখানভের কৌশলের অভাব, লেনিনের 
“হিৎশ্বতা, ও ক্ষমতালোলুপত।. পাভলোভিচের ছোটখাট খোচা এবং 
ক্াস্থুলিচ ও আকঝ্েলরড সম্পর্কে অন্ঠায় মনোভাবই. এই বিচ্ছেদ- 
বিরোধের মূল। যে-সকল প্রতিনিধিদের এইরূপ ধারণ! হইল তাহার! 
ধাহাদের প্রতি অবিচার কর! হইয়াছে তাহাদের সমর্থন করিলেন বটে, 
কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল 
বলিয়৷ আলোচনার মূল ব্যাপারটি একেবারেই তাহাদের চোখে পড়িল 

লী 
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না। উুট্স্কিও মূল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন না। মুল ব্যাপার 
হইতেছে এই যে, যে-সকল কমরেড লেনিনের পশ্চাতে ঠীড়াইয়াছিলেন 
নীতির প্রতি ছিল তাহাদের অনমনীয় নিষ্ঠা এবং সর্বপ্রকার বাস্তব 
কার্যে এই নীতিকে ফলবতী করিয়! তুলিতে তাহারা ছিলেন বদ্ধ- 
পরিকর। অন্ত দলের এই গভীবতা ও আন্তরিকতার ছিল অভাব, 
নীতির প্রতি নিষ্ঠাও ছিল তাহাদের শিথিল এবং নীতি অপেক্ষা 
ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই ছিল তাহাদের বেশী আসক্তি। 

নির্বাচনের সময় এই সংঘর্ষ চরমে উঠিল । ভোটদানের অব্যবহিত 
পূর্বেকার ছুইটি দৃশ্তঠ কোনদিন ভূলিব না। বাউমানের ( সোরোকিন ) 
নৈতিক বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আক্লেলবড তাহাকে তিরস্কার 
করিতেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে নির্বাঘনজীবনের একটি অগ্রীতিকর 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছিলেন। বাউমান কোনে। কথা বলিলেন না; 
ছুই চোখ বহিয়! তাহার জল পড়িতে লাগিল। 

আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। কি একটা ব্যাপারে যেন 
ডয়েট্শ্‌ ক্রুদ্ধ হইয়! "গ্লেবভ'কে (নস্কভ) তিরস্কার করিতেছিলেন। 
গ্লেবভ মাথ৷ তুলিগনা ডয়েটুশেব দিকে তীব্র ভাবে চাহিয়। তীক্ষ কণ্ে 
বলিয়। উঠিলেন £ “চুপ ক'রে থাকো, বুড়ো বাদর কোথাকার |” * 

কংগ্রেস শেষ হইয়া গেল। গগ্রেবভ”, এক্রেয়ার+ ও “কুর্জ' কেন্দ্রীয় 
সমিতিতে নির্বাচিত হইলেন। ৪৪টি পারা ভোটের গধ্যে কুড়িজন 
ভোট দিলেন না। প্লেখানভ, লেনিন ও মার্টভ কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নির্বাচিত 
হইলেন। মাটভ সম্পাদকীয় বোর্ডে যোগদান কবিতে অস্বীকার করিলেন । 
ভাঙ্গন শুরু হইয়া গিয়াছে । 


দ্বিতীয় ক৫গরেমের গর 


( ১৯০৩-১৯০৪ ) 


কংগ্রেসের পর আমরা জেনেভাতে ফিরিয়া আদ্িলাম। ত্বখন. 
সেখানে শুরু হইল পরম্পর কর্তৃক পরস্পরের প্রতি দোষারোপ 
ও গালিগালাজ। অন্যান শহরের রুশ কলোনিগুলিতে যে-সকল 
নির্বযসিতেরা ছিলেন তাহারাই জেনেভায় এই ব্যাপারে সকলের অগ্রণী 
হইলেন। প্রবাসী রুশ সোশাল ডেমোক্রাটদের লীগ-এর সদস্তের' 
আপিয়! জিজ্ঞাদা করিতে লাগিলেন £ “কংগ্রেসে কী ঘটিল? কী লইয়া 
এত কণহ হইল ? কেন তোমরা ভাঙ্গন চাহিলে ?” 

এই সকল প্রশ্ন শুনিতে শুনিতে প্রেখানভ সাংঘাতিক বিরক্ত 
হইয়া উঠিলেন। এই প্রপঙ্গে একদা তিনি বলিয়াছিলেন £ “এন-এন 
আসিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং বাববার 
বলিতে লাগিলেন, বুরিদানোভের মতো আমিও একটি গাধা !, 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিশেষ ভাবে, বুরিদানোভের মতো৷ 
কেন? ?”,, 

রুশিয়া হইতেও লোক আসিতে লাগিল। পিটার্সবুর্দ হইতে. 
ইয়েরেম আসিলেন। এক বছর আগে ইহার নামেই পিটাসর্বুর্গ 
সংগঠনের নিকট লেনিন চিঠি দিয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি মেন- 
শেভিকদের সঙ্গে যোগ দিলেন ও আমাদের সহিত দেখা করিতে 
আসিলেন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি একটি নাটকীয় ভঙ্গী গ্রহণ 
করিলেন এবং ব্রা্দিমির ইলিচের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন £ «আমি 


১৪০ লেনিনের স্ৃতি 


ইয়েরেম।” তারপর, মেনশেভিকদের পথ যে ঠিক তাহা লইয়া তিনি 
দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করিয়! দ্িলেন। মনে আছে, কিয়েভ কমিটির একজন 
সদন্ত বার বার জানিতে চাহিয়াছিলেন “কোন্‌ বাস্তব” পরিবর্তন লইয়া 
কগ্রেনে ভাঙ্গন দেখা দিল। আমি তাহার দিকে বিন্ময়ে চাহিয়া 
রহিলাম। “ভিত্তি (7859) ও “সৌধচুড়ার' (581061750000915 ) 
মধ্যকার সম্পর্কের এইরূপ আদিম ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। 
এইরূপ যে থাকিতে পারে সে-ধারণাই আমার ছিল ন]। 

পূর্বে ধাহারা আমাদের অর্থ সাহায্য করিতেন অথবা লোকজনের 
সহিত দেখ! করিবার জন্ঠ ঘর ব্যবহার করিতে দিতেন, মেনশেভিকদের 
প্রভাবে ও প্ররোচনায় তাহারা উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে আছে, 
আমার একজন পুরাতন পরিচিতা তাহার মাকে লইয়া জেনেভায় 
বোনের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। ছেলেবেলায় আমরা এক 
সঙ্গে খেলা করিয়াছি। তাহার আসার খবর পাইয়া আমি উল্লসিত 
হইয়া উঠিলাম। এখন সে আর ছোট নাই, লোকও সম্পূর্ণ বদলাইয়' 
গিয়াছে । তাহাদের পরিবার যে সোশাল ডেমোক্রাটদের সব সময় 
সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, আলোচন! প্রসঙ্গে সে-কথ৷ উঠিল। সে 
বলিল £ “লোকজনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত আমাদের ঘর আর 
তোমাদের ছাড়িয়া! দ্রিতে পারি না। বলশেভিক ও মেনশেভিকের 
মধ্যকার এই বিভেদ আমরা আদৌ ভাল চোখে দেখি না। এই সকল 
ব্যক্তিগত কুকীন্তি আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।” কিন্তু ইলিচের ও 
আমার মনোভাব ছিল এই যে, যাহারা কোনে! দলের অন্তভূক্ত নহে 
এবং যাহারা মনে করে কাজের জন্য জায়গ! ছাড়িয়! দিলেই কিন্বা কিছু অর্থ 
সাহায্য করিলেই কোনো ম্ত্র-পার্টির উপর তাহাদের কর্তৃত্বের অধিকার 
জন্মায়, তাহাদের মতে! দরদীদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন নাই । 


দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৪১ 


সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়! ব্লাদিমির ইলিচ অবিলম্বে রুশিয়ায় “কেয়ার 
ও “কুর্জকে চিঠি লিখিলেন। রুশিয়। হইতে তাহারাও কোনে 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারিল না। এমন কি, মার্টভকে তাহার৷ 
রুশিয়ায় ফিরিয়! পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। বলিয়। পাঠাইল, 
তিনি কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া জনদাধারণের জন্ত পুস্তিকা লিথিবেন। 
“কুর্জাকে বিদেশে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইল । 

কংগ্রেসের পর গ্লেবভ ষখন সম্পাদকীয় বোর্ডের পুরাতন সদস্তের 
পুননিয়োগের প্রস্তাব আনিলেন, তখন ব্রাদিমির ইলিচ আপত্তি করিলেন 
না। ভাঙ্গনের চাইতে পুরাতন পন্থায় মন্থর গতিতেও চলা ভালো । 
কিন্তু মেনশেভিকরা আপত্তি করিল। জেনেভায় রব্রাদিমির ইলিচ 
মার্টভের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিলেন। তিনি পোর্টেসভের নিকট 
এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, ছাড়াছাড়ি হইবার কোনে! বাস্তব কারণ 
নাই। কালমিকোভার ( 'খুড়ী” ) নিকট চিঠি লিখিয়৷ তিনি সমস্ত ব্যাপার 
জানাইলেন ৷ ভাঙ্গন এড়াইবার যে আর পথ নাই তখনও তিনি একথ! 
বিশ্বান করিতে পারিতেছিলেন না। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন কর!, 
রুশিয়ার কাজের ক্ষতি করা ও নবগঠিত পার্টির কর্ক্ষমতাকে ব্যাহত 
করা তখনও লেনিনের নিকট অবিশ্বাস্য বাতুলত! ছাড়া আর কিছুই নহে। 
বিচ্ছেদ যে অনিবাধ্য সময় সময় তিনি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। 
একদা ক্লেয়ারকে তিনি এই মর্মে লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন যে, প্র 
অবস্থা যে কী দাড়াইয়াছে তাহা তিনি (ক্রেয়ার) জানেন না, পুরাতন 
সম্পর্কের যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা এখন উপলব্ধি করা উচিত, বুঝা 
উচিত মার্টভের সহিত পুরাতন বন্ধুত্বের অবসান হইয়াছে, পুরাতন বন্ধুত্ব 
ভুলিয়। এখন সংগ্রাম শুরু করিতে হইবে। কিন্তু চিঠিখানি ইলিচ শেষও 
করেন নাই, পাঠানও নাই। মার্টভের সহিত বিচ্ছেদ তাহার পক্ষে 


১৪২ লেনিনের স্মৃতি 


'ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক । পিঁটার্সবুর্গে ও পুরাতন “ইস্ক্রা”য় একত্রে 
কাজ করিয়া তাহাদের মধ্যকার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছিল। মার্টভের 
অতি মাত্রায় গ্রহণশীল মন তখন লেনিনের ভাবধারাকে গভীর ভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিল। পরে ব্রাদিমির ইলিচ মেনশেভিকদের প্রতি তীব্র 
আক্রমণ চালান; কিন্তু তখনও যখনই মার্টভকে একটু ঠিক পথে 
আসিতে দেখিয়াছেন তখনই তাহার সেই পুরাতন মনোভাব আবার 
জাগিয়! উঠিয়াছে। ১৯১ সালে প্যারিসে মার্টভ ও ব্লাদিমির ইলিচ 
যখন “সোশাল ডেমোক্রাট পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে একত্র কাজ 
করিতেন তখন এই ব্যাপারটি স্পষ্ট চোখে পড়িত। মার্টভ কিরূপ ঠিক 
পথে চলিতেছেন, এমন কি দানের পর্য্যস্ত বিরোধিত৷ করিতে শুরু 
করিয়াছেন, আপিস হইত ফিরিয়া প্রায়ই ব্রাদিমির ইলিচ হর্ষোৎফুল্ল 
কঠে তাহার বর্ণনা শুরু করিয়া! দিতেন। পরে রুশিয়ায় ১৯১৭ সালের 
জুলাই মাসে মার্টভ যে-পথে চলিতে শুরু করিলেন তাহাতে লেনিন 
অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিয়াছিলেন। খুশি হইয়াছিলেন বলশেভিকদের 
যে সুবিধা হইতেছে সেজন্য নহে, মার্টভও ঠিক পথে চলিতেছেন, পাক৷ 
বিপ্রবীর মতো! কাজ করিতেছেন সেই জন্য । 

গুরুতর গীড়িত অবস্থায় ব্লাদিমির ইলিচ একদা কাতর কণ্ঠে আমাকে 
বলিয়াছিলেন £ “শুনছি, মার্টভও মারা মাঁচ্ছে ...... ্ট 

কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধিই (বলশেভিক ) কাজ করিবার জন্য 
রুশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু মেনশেভিকরা সকলে গেলেন না। 
“দান তাহাদের সহিত যোগ দিলেন । বিদেশে তাহাদের সমর্থকদের সংখ্যা 


বাড়িতে লাগিল। 
যে-সকল বলশেভিকরা জেনেভায় রহিল তাহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত 


হইতে লাগিল। এ সকল সম্মেলনে প্রেখানভ তাহার মনোভাব 


দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৪৩ 


অপরিবন্তিত রাখিলেন এবং সকলকে লইয়াই বিদ্রপ করিতে 
লাগিলেন । 

অবশেষে কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য কুর্জ ওরফে ভ্যাদিলিয়েভ (লেখনিক ) 
আনিয়া পৌছিলেন। জেনেভায় এই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের 
আবহাওয়! দেখিয়া,তিনি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর 
বিরাট কাজের চাপ পড়িল-_বিবাদ-বিসন্বাদ সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি করা, 
রুশিয়ার় লোক পাঠানে। ইত্যাদি । 

নির্বাদিতদের মহলে মেনশেভিকর! কিছু সাফল্য লাভ করিল এবং 
বলশেভিকদের সহিত যুদ্ধে নামিবে স্থির করিল। দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
প্রবাসী রুশ সোশাল ডেমোক্রাটদের লীগের প্রতিনিধি ছিলেন লেনিন । 
লেনিনের রিপোর্ট শুনিবার জন্ত মেনশেভিকরা লীগের একটি কংগ্রেস 
আহ্বান করিল। সে-সময় লীগ ব্যবস্থা-সমিতি ডয়েট্শ্‌, লিট্‌ভিনভ ও 
আমাকে লইয়৷ গঠিত ছিল। লীগের" একটি কংগ্রেসের অধিবেশন 
করিবার জন্য ডয়েটশ্‌ জিদ করিতে লাগিলেন, কিন্ত লিট্ুভিনভ ও আমি 
রাঁজী হইলাম না, কারণ আমরা জানিতাম তখনকার অবস্থায় কংগ্রেসের 
অধিবেশন করিলে উহা একটি কুকাণ্ডে পরিণত হইবে। তখন ডয়েটুশের 
মনে পড়িল, কমিটিতে ভেচেস্লভ ও লেইটেইসেনও আছেন। 
ভেচেস্লভ থাঁকিতেন বালিনে ও লেইটেইসেন প্যারিসে । বহুদিন 
যাবং লীগ সমিতির কাজে তাহারা যোগ দেন নাই এবং আনুষ্ঠানিক 
ভাবে পদত্যাগ্ড করেন নাই। তাহাদের ভোট দিতে বলা হইল এবং 
তাহার কংগ্রেদ হওয়া পক্ষেই ভোট দিলেন । 

সাইকেলে চাপিয়! লীগ কংগ্রেসে যাইবার সময় ব্রার্দিগ্সির ইলিচ 
এত গভীর চিস্তামগ্র ছিলেন যে, একখানি ট্রামের পশ্চান্দিকে ধাকা 
লাগিয়া তাহার একটি চোখ প্রায় যাইতে বসিয়াছিল। ব্যাণ্ডেজ বীধা 


১৪৪ লেনিনের স্মৃতি 


অবস্থায় ফ্যাকাশে মুখ লইয়। তিনি কংগ্রেদে উপস্থিত হইলেন । 
মেনশেভিকরা তাহাকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিল। একটা উন্মাদ দৃষ্ত 
আমার মনে আছে। দান, ক্রোখমাল প্রমুখ মেনশেভিকের। উত্তেজনায় 
আরক্ত মুখে দাড়াইয়। ডেস্ক চাপড়াইতেছিল। 

লীগ কংগ্রেসে মেনশেভিকর! বলশেভিকদের চাইতে সংখ্যায় বেশী 
ছিল। তাহাদের মধ্যে “সেনাপতির”, সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। 
মেনশেভিকর! একটি লীগের একটি বিপ্রিবিধান গ্রহণ করিলেন, যাহার ফলে 
লীগ তাহাদের দলের একটি আশ্রয়স্থানে পরিণত হইল,তাহাদের দল কেন্ত্রীয় 
সমিতির কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল এবং তাহাদের নিজেদের পুস্তক ছাপিবার 
অধিকার জন্মিল। কুর্জ তখন কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে এই বিধিবিধানের 
প্রত্যাহার দাবী করিলেন। এই দাবী অগ্রাহা হইলে তিনি “লীগ ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া হইল, বলিয়৷ ঘোষণা করিলেন । 

মেনশেভিকদের এই কুকীন্তি প্লেখানভের অদহা হইয়া উঠিয়াছিল। 
তিনি বলিলেন, আমি নিজেদের দিকে গুলী চালাইতে পাবি না। 

বলশেভিকদের সভাত্ব প্লেখানভ বলিলেন, আমাদের আপোস-নিম্পত্তি 
কর! উচিত। তিনি বলিলেন, এমন অনেক সময় আসে যখন শ্বৈরতন্ত্ও 
আপোন করিতে বাধ্য হয়। লিজা হ্ুুনিয়ান্তন্‌ জবাব দিলেন £ 
“তখন তাহাকে আত্মপমর্পণ কর! বলে ।” প্লেখানভ. তাহার দিকে ত্তুদ্ধ 
দৃষ্টিতে তাকাইলেন। 

প্লেখানভ “ইস্ক্রা'র পুবাতন সম্পাদকমণ্ডলীকে পুনরায় গ্রহণের 
পিদ্ধান্ত কবিলেন। তিনি বলিলেন, পাটির অভ্যন্তরে শাস্তি রক্ষার 
জন্যই ভিনি ইহ! করিতেছেন। ব্রাদ্িমির ইলি5 বোর্ড হইতে পদত্যাগ 
করিলেন এবং থদ্ত্যাগ প্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি আর 
সহযোগিতা করিবেন না, এমন কি তাহার পদত্যাগ প্রকাশ করিতে 


দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৪৫ 


পর্য্যন্ত অনুরোধ করিবেন না; প্লেখানভ শাস্তি আনয়ন করুন, পার্টির 
আভ্যান্তবীণ শাস্তির পথে তিনি বাধ! স্য্ট করিবেন ন1। ইহার 
অব্যবহিত পূর্বেই বলাদিমির ইলি5 কালমিকোভাকে ; একথানি চিঠিতে 
লিখিয়াছিলেন £ “কাজ ছাড়িয়া! দেওয়ার মতো অন্ধগলি আর কি হইতে 
পাবে ?” সম্পাদকীয় বোর্ড ত্যাগ করিয়। তিনি এই অন্ধগলিতে 
ঢুকিতেছিলেন এবং ইহা! তিনি ভালৈ! ভাবেই বুঝিতেছিলেন । বিরোধী 
পক্ষ আরও দাবী জানাইলেন, কেন্দ্রীয় সমিতিতেও প্রতিনিধি লইতে 
হইবে, কাউন্সিলে ছুইটি আদন দিতে হইবে এবং লীগ-কংগ্রেসের 
দিদ্ধান্ত গুলিকে মানির। লইতে হইবে। কেন্দ্রায় সমিতিতে বিরোধী 
দলের ছুইঙ্জনকে এবং কাউন্সিলে একজনকে লওয়া স্থির হইল এবং 
ক্রমে লীগকে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু শাস্তি আপিল না। 
প্রেথানভের এই আপোন-চেষ্টায় বিরোধী দলের সাহস বাড়িয়া গেল। 
প্রেখানভ জিদ করিলেন, কেন্দ্রীয় সমিতির আর একজন গ্রাতিনিধি 
রাউ (ওবফে কোনির়াগ।_-মালল নাম গালপেরিন ) কাউন্সিল ছাড়িয়া 
দিবেন এবং তাহার স্থানে একজন মেনশেভিক আপিবেন। এই নূতন 
দাবী মানিরা লইতে ব্রাদিমিব ইলিচ দীর্ঘকাল ইতস্তত করিলেন । 
মনে আছে, ব্রাদিমিব ইলিচ, কোনিয়াগ! ও আমি এই তিনজনে 
সেদিন সন্ধ্যায় জেনেভ। হুদের তীরে ফাড়াইয়াছিলাম। কোনিয়াগা 
ব্লাদিমির ইলিচকে অনেক কঞ্টে তাহার পদত্যাগে সম্মত করাইলেন। 
তারপর ব্রার্দিমির ইলিচ প্লেখানভকে বলিতে গেলেন, রাউ কাউন্সিল 
ছাড়িয়। দিবেন । 

মার্টভ “অবরোধের অবস্থা” নামক একথানি পুস্তিকা লিখিলেন। 
উহ্থাতে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত অভিযোগ আনিলেন। ট্রটুক্কিও “সাইবেরিয়ার 
প্রতিনিধিদের. রিপোর্ট” নামক একখানি পুস্তিক প্রকাশ করিলেন । 


১৪৬ লেনিনের স্মৃতি 


উহাতে মার্টভের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই ঘটনার বর্ণনা করা হুইল এবং 
প্লেথানভকে লেনিনের হাতের পুতুল বলিয়া বর্ণন! করা হইল। 

এক কদম আগে, ছুই কদম পিছনে” (“ওয়ান স্টেপ ফরওয়াড" 
টু স্টেপ্স্‌ ব্যাক”) নামক ছোট পুস্তিকায় লেনিন মার্টভের জবাব 
দিলেন এবং কংগ্রেসের ঘটনাবলীর বিশদ বিশ্লেষণ করিলেন । 

এই সময় রুশিয়ার অভ্যন্তরেও একটি সংগ্রাম চলিতেছিল। 
বলশেভিক প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কংগ্রেসে 
গৃহীত কর্মস্থচসী ও অধিকাংশ প্রস্তাবই স্থানীয় সংগঠনগুলি বিশেষ 
সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট মেনশেভিকদের' 
আচরণ আরও বেশী স্পষ্ট হইয়াছিল। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি মাঁনিয়া' 
লইবার দাবী করিয়া প্রস্তাব পাস হইতেছিল। সে সময় আমাদের 
একজন প্রতিনিধি “ছোট খুড়ো” (লিডিয়া, এম, নিপোভিচ ) খুব কাজ 
করিয়াছিলেন । পুরাতন বিপ্লবী হিসাবে তিনি কিছুতেই বুঝিতেছিলেন৷ 
না যে, কংগ্রেসের দিদ্ধান্তগুলির এই অবমাননা কিরূপে সম্ভব ।' 
তিনি ও রুশিয়ার অন্ান্ত কমরেডর! উৎসাহপূর্ণ চিঠি লিথিতে লাগিলেন ॥ 
এক এক করিয়৷ কমিটিগুলি বল্শেভিকদের দিকে আসিতে লাগিল। 

ক্ষেয়ার আপিয়া পৌছিলেন। বলশেভিকদের ও মেনশেভিকদের 
মধ্যকার ভেদরেখা যে এতখানি গভীর হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন 
না। ছুই দলের মধ্যে এখনও আপোপ সম্ভব মনে করিয়া তিনি 
প্লেখানভের সহিত কথাবার্তা বলিতে গেলেন এবং মিটমাটের কোনো 
সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লেনিন 
আরও নিরাশ হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে সেলিয়া জেলিকৃলন, পিটার্সবুর্গের 
প্রতিনিধি “ব্যারন” (ইসেন) ও মজুর মাকর জেনেভায় আপিয়া পৌছিলেন। 


দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৪৭ 


তাহারা সকলেই বলশেভিকদের সমর্থক ছিলেন এবং প্রায়ই ব্লাদিমির 
ইলিচের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাহারা মেনশেভিকদের 
সহিত বিবাদের বিষয় আলোচন। করিয়৷ ক্ষান্ত থাকিতেন না, রুশিয়ায় 
কাজের কথাও বলিতেন। 'ব্যারনের, তখন বয়স কম, পিটার্সবুর্গের 
কাজ সম্পর্কে তাহার খুব উৎসাহ । তিনি বলিলেন 2 «আমর! সমবায় 
ভিত্তিতে আমাদেব সংগঠনকে গড়িয়া তুলিতেছি। নানা দল কাজ 
করিতেছে । আন্দোলনকারী দল, প্রচারকারী দল, সংগঠনকারী 
দল।”» ব্রাদিমির ইলিচ মনোযোগ সহকারে শুনিলেন, তারপর হঠাৎ 
জিজ্ঞাসা করিলেন £ পপ্রচারকারীর দলে আপনাদের কতজন আছেন ?” 
ব্যারন” কেমন যেন একটু বিব্রত হইয়া জবাব দিলেন £ “এখন 
পর্য্স্ত আমি একাই।” ব্রাদিমির ইলিচ বলিলেন £ “তা হলে তো! 
দেখছি খুব বেশী লোক নয়। আচ্ছা, আন্দোলনকারী দলে ?” 
লজ্জায় 'ব্যারনের” চুল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে 
জবাব দিলেন £ “এখনও পর্যন্ত আমি একা।৮ ইলিচ অট্রহান্ত করিয়া 
উঠিলেন, ব্ব্যারন'ও একটু ভাসিলেন। দূর্বল স্থানগুলিতে এই ধরনের 
ছুই একটি আকন্মিক প্রশ্নের আঘাত করিয়া! ইলিচ সর্বদা চমৎকার 
পরিকল্পনা ও রডীন বিবরণী হইতে আসল ব্যাপারটুকু বাহির করিয়া 
লইতে পারিতেন। 

ইহার পর ওলমিনস্কি (এম, এস, আলেকজান্ত্রোভ ) আসিয়া 
পৌছিলেন। তিনিও বলশেভিকদের নহিত যোগ দিয়াছেন। 
আর একজন নবাগত হইতেছেন “ভার্কী” (কশ ভাষায় ইহার অর্থ “বন্য জস্ত” 
অনুবাদক) স্দুব নির্বাসন হইতে ইনি পালাইয়! আসিয়াছিলেন। 

“ভার্কা” (এই মহিলাৰ প্রকৃত নাম ছিল এম-এম-ইসেন ) 
আপিয়াছিলেন সপ্ নির্বাদন হইতে । আনন্দ ও কন্মশক্তিতে তিনি যেন 
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উদচ্ছুলিয় পড়িতেছেন ; চারিপাশের সকলের মধ্যে তিনি তাহার এই 
মানপিক আবহাওয়। সংক্রামিত করিলেন। দ্বিধ! বা! হতাশ! বলিক্ন' 
তাহার মধ্যে কিছু ছিল না। দলের ভাঙ্গন লইয়া যাহার! ছুঃখ করিতে 
বসিতেন তিনি তাহাদিগকে ঠাট্টা করিতেন। বাহিরে যে-কলঙ্ক 
রটিয়াছিল তাহ যেন তাহাকে ম্পর্শই করে নাই। সেই সময়টাতে আমরা 
সিচিরনে এক ধরনের সাপ্তাহিক মিলন-বাসরের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম । 
উদ্দেশ্ত ছিল বলশেভিকদের পরম্পরের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করিয়া তোলা। 
কিন্ত ফল হইতেছিল বিপরীত । মেনশেভিকদের সহিত কলহের ফলে 
যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এই সকল সম্মেলনে তাহা দূর না হইয়া 
আরও তীব্র হইয়া! উঠিতেছিল। এই অবস্থার মধ্যে যখন ভার্কার মুখে 
কোনো উচ্ছৃদিত হাঁপির গান শুনিতে পাইতাম, যখন দেখিতাম সেই 
গানের সঙ্গে বিরলকেশ মজুর ইয়েগোর যোগ দিতেছে, তখন আমাদের 
মনের অবসাদ কাটিয়। যাইত। সম্প্রতি ইয়েগোর প্রেখানভের সহিত 
অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলিতে গিয়াছিলেন ; কিন্ত প্লেখানভের নিকট হইতে 
তিনি ফিরিয়। আসিলেন হতাশ ও অবসন্ন হৃদয়ে । “ভার্কা, তাহাকে সান্তবন! 
দিয়া বলিলেন £ “কুছ পরোয়া নেই, ইয়েগোর, এসো! আমরা হাসির গান 
গাই। জিত্ব আমরা নিশ্চয়ই ।” এই আবহাওয়ায় ইলিচও উচ্ুপিত 
হইয়া উঠিলেন। এই প্রায়-নির্লজ্জ আনন্দোচ্ভাসে আমাদের ভাঙ্গিয় পড়া 
মন যেন সতেজ হইয়! উঠিল । 

তারপর দিগন্তে দেখা দিলেন বোগ্দানভ। তখন ব্রাদিমির ইলিচ 
তাহার- দর্শন সংক্রান্ত পুস্তকগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানিতেন না, 
এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাহাকে জানিতেন না একেবারেই । স্প্ুই বুঝা 
গেল, পাটির নেতৃস্থানীয় পদ অধিকার করিবার যোগ্যতা ও দক্ষতা! তাহার 
বহিয়াছে। বলশেভিকদের সহিত যোগদানের পিদ্ধাস্ত তখন তিনি 
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চূড়ান্ত ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন । বিদেশে আসিয়াছেন অল্প কয়েক দিনের 
জন্য মাত্র। কারণ, রুশিয়ায় তাহার সংযোগ রহিয়াছে প্রচুর । 

কলহ ও দলাদলির দীর্ঘ যুগ এতদিনে শেষ হইয়া আসিল। প্লেখানভের 
সহিত চূড়ান্ত ভাবে বন্ধন ছিন্ন করা লেনিনের পক্ষে সহজ হইল না। 
বসস্তকালে “নারোদ্নায়া” দলের পুরাতন বিপ্লবী নাটান্সন্‌ ও তাহার পত্বীর 
সহিত ইলিচের পরিচয় হইল। নাটান্সন্‌ ছিলেন পুরাতন ধরনের খুব 
বড় সংগঠক। জনতাকে তিনি চিনিতেন। প্রত্যেক মানুষটির শক্তি 
সম্পর্কে তাহার অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে কে 
কোনটির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তাহা তিনি বুঝিতেন। লেনিন দেখিলেন 
যে, তাহার নিজের পার্টির সভ্যদের সম্পর্কেই যে তাহার চমতকার জ্ঞান 
রহিয়াছে তাহা! নহে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের অনেকের 
চাইতেও সোশাল ডেমোক্রাট প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ছিল" 
অনেক বেশী। নাটান্সন্‌ এক সময়ে বাকৃতে ছিলেন এবং ক্রাসিন্, 
পস্টলোভূস্কি প্রমুখ বিপ্লবীদের জানিতেন। ব্লাদিমির ইলিচ ভাবিলেন, 
নাটান্সন্কে সোশাল ডেমোক্রাটু দলে যোগ দেওয়ানো যাইবে । কারণ, 
সোশাণ ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভক্সীর সহিত তাহার অনেকটা মিল ছিল। 
কিছুকাল পরে কাহারও মুখে শুনিয়াছিলাম, বাকুতে জীবনে প্রথম একটি, 
বিরাট শোভাযাত্রা দেখিয়া এই পুরাতন বিপ্লবী চোখের জল সম্বররণ 
করিতে পারেন নাই। একট! ব্যাপারে ব্রাদিমির ইলিচ তাহার সহিত 
একমত হইতে পারিলেন না; কৃষক শ্রেণীর সম্পর্কে তখন সোশাল 
ডেমোক্রাটদের যে-কর্্মস্থচী তাহার সহিত নাটান্সনের বিরোধ ছিল। 
নাটান্সনের সহিত আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা! রহিল মাত্র পক্ষকাল। 
নাটান্পন্‌ ছিলেন প্লেখানভের খুব বড় বন্ধু। তাহাকে তিনি “তুমি? 
সম্বোধন করিতেন । কেমন করিয়া যেন ব্লাদিমির ইলিচ তাহার সহিত. 
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আমাদের পার্টির ব্যাপার ও মেনশিভিকদের সহিত বিচ্ছেদ লইয়! 
আলোচনা শুরু করিয়া! দিয়াছিলেন। নাটান্সন্‌ প্লেখানভের সহিত এ 
ব্যাপারে কথ! বলিতে চাহিলেন। আমাদের প্রতি কিছুটা রুষ্ট হইয়াই 
যেন তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আঁসিলেন, বলিলেন-__আমাদের কিছু 
ছাড়িয়। দেওয়া উচিত। ... 

নাটান্সনের সহিত এই মোহময় ঘনিষ্ঠতা এই ভাবে শেব হইয়া 
গেল। র্রাদিমির ইলিচ নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিলেন; পার্টির 
বাইরের কোনে! ব্যক্তির সহিত সোশাল ডেমোক্রাট্দের ব্যাপার লইয়া 
আলোচন! করিয়াছেন এবং এই ব্যক্তিকে সালিশী করিতে দিয়াছেন 
ভাবিয়! তিনি নিজেকে তিরস্কার করিলেন। নিজের প্রতি, নাটান্সনের 
প্রতি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রুশিয়ায় তখন কেন্দ্রীয় সমিতি এক 
ছ'মুখো আপোস-নীতি অনুদরণ করিতেছিল, কিন্তু বলশেভিকদের পশ্চাতে 
ছিল স্থানীয় কমিটিগুলির অটল সমর্থন । রুশিয়াকে কেন্ত্র করিয়া একটা! 
নৃততন কংগ্রেদ আহ্বানের প্রয়োজন দেখা দিল। 

কেন্দ্রীয় সমিতির জুলাই ঘোষণ! অনুসারে ব্রাদিমির ইলিচ কেন্দ্রীয় 
সমিতি হইতে পদত্যাগ করিলেন ; কারণ, এই ঘোষণার ফলে নিজের 
মতকে সমর্থন করিবার ও রুশিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষার অধিকার হইতে 
তিনি বঞ্চিত হ্ইয়াছিলেন। বাইশ জন সভ্য লইয়া গঠিত বলশেভিক 
গপ তৃতীয় কংগ্রেপ আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক প্রস্তাব 
পাস করিলেন । 

ব্লাদিমির ইলিচ ও আমি মাপ খানেকের জন্ত বিছান! ও জিনিসপত্র 
বাধিয়া পাহাড়ে চলিয়া গেলাম। ভার্কা আমাদের সহিত কিছু দূর 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু শীপ্রই তাহার আর ভালে! লাগিল না; তিনি 
বলিলেন £ “আপনার! এমন জায়গায় যাচ্ছেন যেখানে একটা বেরাল পর্য্যস্ত 
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“দেখতে পাওয়া যায় না, আর আমি মানুষছাড়। থাকৃতে পারিনে।” 
সত্যিই আমর! সব সময় সবচেয়ে বন্য পথই বাছিয়। লইতাম, এবং মন্ুস্- 
বসতি হইতে বহুদুরে পর্ধতমালার গভীরে গিয়া পড়িতাম। একমাস 
ধরিয়। আমর! এইভাবে ঘুরিলাম, কোনদিন জানিতাম না পরদিন কোথায় 
থাকিব; সন্ধ্যায় ছু'জনেই এত ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম যে বিছানায় পড়িব! 
মাত্রই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িতাম। 

টাকা পয়সা আমাদের কাছে বিশেষ কিছুই ছিল না। ডিম, 
পনীর কিম্বা এঁ জাতীয় খাগ্ভই বেশী খাইতাম। মদ কিন্বা ঝর্নার 
জলে তাহা ধুইয়া লইতাম। সত্যিকারের পুরা ভোজন কদাচিৎ ঘটিত। 
জনৈক সোশাল ডেমোক্রাু চালিত একটি ছোট্র সরাইতে একটি মজুর 
আমাদের পরামর্শ দিল ঃ ্টুরিস্টদের সঙ্গে কখনো! খাবেন না। সব 
সময়ে গাড়োয়ান, শোফার ও মজুরদের সঙ্গে খাবেন, দেখবেন অর্ধেক 
দামে ছ'গুণ পেট ভরবে” আমর! তাহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম। 


কেরানি, দোকানদার প্রমুখ যাহার! বুর্জোয়া হইবার অভিলাষ রাখে, 
তাহারা চাকরের সহিত এক টেবিলে বসিতে হইবে বলিয়া হয়তো 


কোনো প্রমোদ-ত্রমণের পরিকল্পনাই পরিত্যাগ করে। সমগ্র ইওরোপে 
এই পেটি-বুর্জোয়। উন্নাসিকতা। সেখানে পঞ্চমুখে তাহার! গণতন্ত্রের কথা 
বলে অথচ (বাড়িতে নয় ) অভিজাত কোনো! হোটেলে, চাকরের সহিত 
এক টেবিলে বসিবার শক্তি এই পেটি-বুর্জোয়াদের নাই, তাহার! 
শশ্রেষ্ঠ মানুষদের” সঙ্গে মিশিতে চায়। ব্রাদ্দিমির পরম উত্সাহ ভরে 
এই মজজুরদের টেবিলে খাইতে বসিতেন, বিশেষ ক্ষুধা লইয়া মধ্যাহ, 
ভোজন করিতেন, সন্ত! অথচ ভালে! খাবারের পঞ্চমুখে প্রশৎস 
করিতেন। ইহার পর আমরা আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া আরও 
আগাইয়। গেলাম। আমাদের মোট কম ভারী ছিল না; ব্রার্দিমির 
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ইলিচের ছিল একখান! ভারী ফরাসী শব্দকোষ, আর আমার ছিল 
সমান ওজনের একখানা ফরাসী বই, বইখানি আমি অনুবাদ করিবার 
জন্য সম্প্রতি হাতে পাইয়াছিলাম । সমগ্র ভ্রমণকালের মধ্যে কথনও 
বই ছুইখানির একটি পাতাও আমরা খুলি নাই; এবং শব্দকোষের 
পরিবর্তে চিরতুষারাবৃত পর্বতচুড়া, নীল হুদ ও উদ্দাম জলপ্রপাত 
দেখিয়। আমাদের দিনগুলি কাটিয়! গেল । 

এই ভাবে একমাস কাটাইবার পর লেনিনের স্নাধুগুলি যেন আবার 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়। আপিল ! মনে হইল, ক্ষুদ্র কলহ ও চক্রান্তের 
ততন্তজাল যেন পার্ধতা নদীর তীব্র স্রোতে একেবারে বুইয়া মুছিয়' 
গিয়াছে । লাক্‌-দি-ব্রে'র পার্থে যাতায়াতের পক্ষে ছুঃসাধ্য একটি 
ক্ষুদ্র গ্রামে বোগ্দানভ্, ওলমিনস্কি ও পেরভূখিনদের সঙ্গে আগস্ট 
মাসটি আমাদের কাটিয়া গেল। বোগদানভের সঙ্গে একটি কর্মসথচী 
আমরা আলোচনা করিলাম। তিনি সাহিত্যিক কাজের জন্ত লুনাচারস্কি, 
স্টেপানভ ও বেজারভকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। আমাদের 
পরিকল্পনা হইল রুশিয়ার বাহিবে আমাদের মুখপত্র প্রকাশ করা ও. 
রুশিয়ার অভ্যন্তরে কংগ্রেসের জন্তঠ আন্দোলন চালানো । 

লেনিনের মনের স্ফন্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যায় যখন 
তিনি বোগদানভদের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন কুকুরটির 
সাংঘাতিক ডাকাডাকি শুরু হইত, শিকলে বীধা কুকুরটির সহিত লেনিন 
আমিবার সময় খেলা করিতেন । 

শরৎকালে জেনেভায় ফিরিয়া আমর! শহরের উপকণ্ হইতে শহরের 
কাছাকাছি চলিয়া! আপিলাম। ব্রাদিমির ইলিচ সোশাইটি দ্য লেকচুর-এ. 
যোগদান করিলেন। এখানে একটি চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। কাজের 
নুবিধাও ছিল সেখানে খুব চমৎকার । ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী 


দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৫৩ 


ভাষায় প্রকাশিত বহু সংবাদপত্র সেখানে আলিত। রেফারেন্স ঘরগুলিতে 
বপিয়া কাজ করিবারখুব সুবিধা! ছিল। প্রতিষ্ঠানটির সদন্তের। ছিলেন 
প্রায়ই প্রবীণ অধ্যাপক। তাহারা! কদাচিৎ লাইব্রেরীতে আসিতেন। 
অতএব ইলিচ একটি ঘর একাই দখল করিলেন। 

জেনেভাব সোশাইটি গ্য লেক্চুর-এর কর্মাচারিগণ আজও বলিতে 
পারেন কেমন করিয়। প্রতির্দিন সকালে একজন রুশ বিপ্লবী সেখানে 
'আদিতেন, স্থইস্‌ কায়দায় তাহার ট্রাউজারের বোতামগডলি উপর দিকে 
তোল! থাকিত; কাদ! যাহাতে না লাগে ' সেইজন্য তিনি এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেন, পরে বোতামগুলি নামাইয়! দিতে ভুলিয়া যাইতেন 1 
আগের দিনের অসমাপ্ত বইখানি তিনি আবার লইয়! পড়িতে বসিতেন। 
বইগুলি থাকিত ব্যারিকেড সংঘর্ষ অথবা! সামরিক অভিযানের পদ্ধতি 
সংক্রান্ত । জানালার ধারে একটি ছোট টেবিলে নির্দিষ্ট স্থানটিতে 
তিনি যাইয়! বসিতেন একটা! বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, বিরলকেশ মাথার উপরকার 
সামান্ত কয়গাছি চুল ঠিক করিয়া লইতেন, তারপর ডুূবিয়া যাইতেন 
তিনি পুঁথির মধ্যে, কদাচিৎ এক-এক বার তাহাকে বই ছাড়িয়া 
উঠিতে দেখা যাইত, উঠিয়! তাক হইতে একখানি অভিধান সংগ্রহ 
করিয়া আনিতেন কোনো অপরিচিত শব্দের অর্থ জানিবার জন্য । 
তারপর ছুই একবার ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেন, আবার 
টেবিলে বসিতেন, এবং সামনের কতকগুলি ছোট সাদ কাগজে 
খুব ছোট ছোট অক্ষরে ভ্রত ও ব্যস্ত ভাবে লিখিতে শুরু 
করিতেন । 

কোনে! রুশ কমরেড যে হঠাৎ এখানে আসিয়া উদয় হইয়। 
মেনশেভিক্দের নামে নান! প্রকারের নালিশ শুরু করিয়া দিবে ন! 
মে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখানে তাহার চিন্তাকে বিভ্রান্ত 
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করিবার মতে! কোনো কিছুর সম্ভাবনা ছিল না। চিন্তা করিবার 
বিষয়ও ছিল তাহার প্রচুর । 

রুশিয়া তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিয়াছে, এবং এই 
যুদ্ধের মধ্য দিয়া জার-শাদিত রাজতন্ত্রের কদর্ধ্য রূপ পূর্ণ ভাবে প্রকটিত 
হইয়া পড়ে। জাপানী যুদ্ধে শুধু বলশেভিকেরাই নহে, মেনশেভিক 
ও উদারনীতিকেবাও পরাজয়বাদী ছিল। সমাজের নিম্বস্তর হইতে 
একটা গণ-বিক্ষোভ বিধূমিত হইয়! উঠিতেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের 
নৃতন অধ্যায় শুরু হইল। পুলিসকে অগ্রাহথ করিয়া জনসভা এবং 
পুলিস ও মজুরদের মধ্যে সবাসবি সংঘর্ষের সংবাদ ক্রমেই বেশী 
করিয়! পাওয়া যাইতে লাগিল। এই ব্রমবদ্ধমান প্প্রিবী গণ-আন্দোলনের 
আবহাওয়ার মধ্যে ক্ষুদ্র উপদলীন্ন কলহগুলি আর আগের মতে! 
আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করিতে পারিল না। এই সকল কলহ পূর্বে 
মাঝে মাঝে হাতাহাতিতে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াছে । একবারের কথ! মনে 
পড়ে। বলশেভিক কন্মী ভ্যাপিলিয়েন্র ককেশাশ হইতে আসিয়াছিলেন। 
রুশিয়ার ঘটনা! সম্পর্কে একট! রিপোর্ট দিবার ইচ্ছ' তাহার ছিল। 
সভা আরম্ভ হুইতেই মেনশেভিক্রা সভাপতি-মগুলীর নির্ব্বাচন 
দাবী করিল। অথচ এই রিপোর্টটি ছিল খুবই সাধারণ একটি রিপোট, 
যে-কোনো পার্টির লোকই ইহা! শুনিতে আসিতে পারিতেন এবং 
সভাটিও বিশেষ ভাবে আহুত কোনো সভা ছিল না। প্রত্যেক 
রিপোর্টটি বা বক্তুতাটি এক ধরনের নির্বাচনী সংঘর্ষে পরিণত করিবার 
চেষ্টা করিরা মেনশেভিকরা “গণতান্ত্রিক উপায়ে বলশেভিকদের মুখ 
বন্ধের চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্যাপারটি হাতাহাতিতে পরিণত হইল । 
সেই হট্টগোলের মধ্যে কেহ একজন বোগদানভের পত্রী নাটালিয়ার 
জামা টানিয়া ছি'ড়িয়। দিল, আর একজন হইল আহত। এখন 
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অবশ্ত আগেকার মতো৷ এ-ধরনের ঘটনা লইয়! মাথ। ঘামানে। আমাদের 
থামিয়৷ গেল। 

এখন হইতে আমাদের সমস্ত চিন্তা ছুটিয়া” চলিল রুশিয়ার দিকে । 
সেখানে পিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওডেস। ও অন্ান্ত শহরে শ্রমিক-আন্দোলন 
ক্রমেই শক্তিশালী .হ্ইয়া উঠিতেছিল। এ্ আন্দোলনের কথ! ভাবিয়া! 
আমরা একট! ছুরূহ দায়িত্ব অনুভব করিলাম । 

উদারনীতিকই বলুন, সোশালিম্ট-রেভনিউশনারিই বলুন, সকল 
দলের স্বরূপই বিশেষ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
মেনশেভিকরাও তাহাদের আদল রূপ প্রকাশ করিল। বলশেভিক ও 
মেনশেভিকদের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা পরিষ্কার হ্ইয়! 
গেল। 

মজুর শ্রেণীর সহজাত শ্রেণীস্বার্থবোধ, তাহার স্থজনী শক্তি এবং 
তাহার এঁতিহাপিক ভূমিকার প্রতি লেনিনের ছিল গভীরতম বিশ্বাস । 
এই বিশ্বাস ব্রাদিমির ইলিচের একদিনে জন্মায় নাই। বৎসরের পর 
বসব তিনি মার্ক সের শ্রেণীলংঘর্ষের যতবাদ অনুশীলন করিয়াছেন, 
রুশ জীবনের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়াছেন; এবং পুরাতন 
বিপ্লবীদের মতবাদ খণ্ডন করিতে বনিয়৷ তিনি ব্যক্তিগত সাহস ও 
শৌর্য্যের স্থানে শ্রেণীসংগ্রামের শক্তি ও বীরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
শ্রমিক শ্রেণীর উপর অগাধ বিশ্বা তাহার এই ভাবেই জন্মিয়াছে। 
এ-বিশ্বান কোনো অজ্ঞাত শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাদ নহে, এ-বিশ্বাস মজুর 
শ্রেণীর শক্তি সম্পর্কে গভীর নিশ্চয়তাবোধ এবং শ্রমজীবী সাধারণের 
মুক্তিনংগ্রামে মুর শ্রেণী যে-বিপুল ভূমিকার অভিনয় করিবে পে- 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহহীনতা। তাহার এই স্থুনিশ্চিত প্রত্যয়ের মুলে 
রহিয়াছে এ বিষয়ে তাহার গভীর জ্ঞান ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে 
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আত্মদমাহিত অন্থশীলন। পিটার্সঁবুর্গের মজুরদের মধ্যে কাজ করিবার 
সময়ে মন্ডুর শ্রেণীর এই শক্তির জীবন্ত প্রমাণ তিনি সংগ্রহ 
করেন। 

ডিসেম্বর মাসের শেষে বলশেভিক সংবাদপত্র “ভপিরিয়ড' বাহির 
হইতে আরম্ভ হয়। ইলিচ ছাড়াও সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন 
ওলমিনৃস্কি ও ওরলোভস্কি। শীঘ্রই লুনাচারস্কি আপিয়।৷ যোগ দিলেন । 
তাহার বেদনাব্যঞ্ক প্রবন্ধ- ও বক্তৃতাগুলির মধ্যে বলশেভিকদের 
তখনকার মানসিক অবস্থার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইত। 

রুশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন বাড়িয়াই চলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়িয়া চলিল রুশিয়ায় সহিত আমাদের পত্রবিনিময়। চিঠির সংখ্যা 
বাড়িতে বাড়িতে শীঘ্রই মাসে একশত খানায় আপিয়। ধ্াড়াইল ; তখনকার 
দিনে ইহা এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ইলিচও পাইলেন এই চিঠিগুলির 
মধ্যে প্রচুর মাল-মশলা। মজুরদের চিঠি কিভাবে পড়িতে 
হয় তাহা তিনি জানিতেন। ওডেসার পাথরের কারখানার মজুরদের 
একখানা চিঠির কথা আমার মনে আছে। চিঠিখানি অনেকে মিলিয়। 
লেখা একটি প্রবন্ধের মতো, কয়েকখানি আদিম মানুষের হাত যেন 
উহা! প্লিখিয়াছে, ব্যাকরণ কিম্বা! বিরাম-চিহ্কের ( পাঙ্ক চুয়েশন ) বালাই 
তাহাতে নাই। তথাপি শেষ পর্যন্ত, জয়লাভ না করা পর্য্যস্ত সংগ্রাম 
চালাইবার সংকল্প ও অপরিমেয় কন্মশক্তি এই চিঠির প্রতি ছত্র 
হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। চিঠিখানির প্রত্যেকটি অতি সাধারণ 
কথার মধ্যে ছিল অটল বিশ্বাসের পরিচয়। চিঠিখানি কি সম্পর্কে 
ছিল আমার মনে নাই। কিন্তু চিঠিখানির চেহারা আমার মনে 
আছে; মনে আছে কাগজ ও লাল কালির কথা। ইলিচ বহুবার 
চিঠিখানি পড়িলেন; তারপর গভীর চিস্তামগ্র ভাবে ঘরের মধ্যে 
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পাইচারি করিতে লাগিলেন। ইলিচের নিকট ওডেসার মজজুরদের 
লেখা এই চিঠি ব্যর্থ হয় নাই। চিঠি তাহারা লিথিয়াছিল ঠিক 
লোককেই, লিখিয়াছিল তীাহাকেই যে তাহাদের কথা ও তাহাদের 
ব্যথা! সবচেয়ে ভালো বুঝে। 

এই চিঠি আনিবার কিছুদিন পরে তানিউশার একখানি চিঠি 
আপিল। তানিউশ! ছিলেন ওডেসার একজন উদীয়মান তরুণ প্রচারকক্ষ্মী। 
তিনি ওডেসার কারিগরদের একটি সভার নিভূল ও বিশদ বর্ণন। 
দিয়াছিলেন। এই চিঠিখানিও লেনিন পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎই 
তানিউশাকে জবাব দ্দিতে বসিলেন £ “চিঠির জন্য ধন্যবাদ, প্রায়ই 
আরও লিখবে । সাধারণ মজুরদের কাজকর্ম সম্পর্কে যে-চিঠিতে বর্ণনা 
থাকে দে-চিহিগুলি আমাদের কাছে পরম মূল্যবান। এ ধরনের 
চিঠি আমর! খুবই কম পাই” 

প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ইলিচ রুশ কমরেডদের আরও সংযোগের 
ব্যবস্থা করিতে লিখিতেন। গুসেভের কাছে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ 
“কোনে। বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের শক্তি নির্ভর করে সে কতগুলি সংযোগ 
স্থাপন করিয়াছে তাহার উপর |” বলশেভিকদের বিদেশী কেন্দ্রের 
সহিত যুবকদের সংযোগ সাধনের জন্য তিনি গুসেভকে নির্দেশ 
দিলেন। তিনি লিখিলেন ঃ প্যুবকদের সম্পর্কে আমাদের একট! নির্বোধ 
নির্লজ্জ অবান্তব ভয় রহিয়াছে।” সামারায় থাকা কালেই আলেক্সি 
আন্দ্রিয়েভিচ প্রিওব্রাবেন্ষ্কির সহিত ইলিচের পরিচয় হইয়াছিল। 
তিনি সে-সময়ে গ্রামে বাদ করিতেছিলেন। লেনিন তাহার এই 
প্রাচীন বন্ধুটিকে কুষকদের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত লিখিলেন । 
পিটার্সবুর্গের কমরেডদের তিনি অনুরোধ করিলেন যে, বিদেশে 
কেন্দ্রের নিকট চিঠিগুলি পাঠাইবার সময় তাহারা যেন আংশিক 
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উদ্ধীতি না পাঠাইয়া৷ মূল চিঠিগুলি পাঠাইয়া দেন। এই চিঠিগুলি 
হইতেই ইলিচ সবচেয়ে স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন যে, বিপ্লব আদন্ন, 
বিপ্লবের গতিবেগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯০৫ সলের দ্বারদেশে 
আমর তখন পৌছিয়৷ গিয়াছি। 


নির্বামনে 


€ ১৯৩০৫ ) 


১৯০৪ সালের নবেম্বর মাদেই “জমির জন্য আন্দোলন ও ইস্ক্রার 
পরিকল্পন! নামক পুস্তিকায় এবং পরে ডিসেম্বর মাসে “ভ পিরিয়ড, পত্রিকায় 
প্রকাশিত ১, ২ ও ৩ নং প্রবন্ধ গুলিতে লেনিন লিখিয়াছিলেন, স্বাধীনতার, 
জন্য জনগ।ধারণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুহূর্ত আগাইয়া আমিতেছে। 
বৈপ্লবিক উত্থান যে নিকটবর্তী তাহ! তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতেছিলেন ; 
কিন্ত বিপ্লব আপিতেছে ও বিপ্লব আপিয়াছে__-এই ছুই অনুভূতির মধ্যে 
পার্থক্য আছে । তাই যখন ৯ই জান্ুয়ারীর সংবাদ জেনেভায় আসিয়া 
পৌছিল, কোন বান্তব রূপে বিপ্লব শুরু হইয়াছে তাহার স্পষ্ট রূপ যখন 
এঁ সংবাদের মধ্য দিয়। আমাদের মনের সামনে আমাদের চোখের সামনে 
প্রকাশিত হইল, মনে হইল যেন চারিপাশের সব কিছুই বদলাইয়! গিয়াছে ; 
যেন আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে সব কিছুই দূর অতীতে মিলাইয়া 
গিয়াছে । ৯ইজান্ুয়ারীর ঘটনার সংবাদ জেনেভায় পৌছিল তার পর 
দিন। লাইব্রেবীতে যাইবার পথে লুনাঁচারস্কির সহিত আমার ও ইলিচের 
সাক্ষাৎ হইল, তিনিও আমাদেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। 
লুনাচারস্কির পত্রী এ্যানে আলেকজান্দ্রোভনার সেদিনের সে-মৃত্তি আমার 
আজও মনে আছে। উত্তেজনায় সে কথ। কহিতে পারিতেছিল ন। | অপঙ্ায় 
ভাবে তাহার গলাবন্ধ নাড়িতেছিল মাত্র। আমরা. লেপেশিন্স্কির 
রেস্তোয়ায় গেলাম। পিটার্সবুর্ণের খবর যে-সকল বলশেভিকের কানে 
তখন পৌছিয়াছে তীাহার। সকলেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই 


৯৬০ লেনিনের স্মৃতি 


এত উত্তেজিত ষে কেহ কাহারও সহিত কথ। বলিতে পারিতেছিলেন ন!। 
উত্তেজিত মুখে তাহার। বিপ্লবী শবধাত্রার সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। 
সকলেই এই একই চিন্তায় আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট--বিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে; 
জারের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধন গিয়াছে ডিড়িয়া ; সেই সুদিন সমাগত যখন 
“স্বেচ্ছাচারের হবে অবসান, জনগণ উঠবে জেগে__বিরাট বিপুল মুক্ত 
জনগণ।” জেনেভার নির্ববাসিতদের তখন যে অদ্ভুৎ জীবনযাত্রা! ছিল 
আমর! তাহা অনুভব করিলাম, অনুভব করিলাম স্থানীয় পত্রিকা 
৫ ট্রবিউন'-এর একট সংখ্য। হইতে পরিবর্তী সংখ্যায় । 

রুশিয়া তখন ইলিচের সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । শীঘ্রই 
জেনেভায় গ্যাপন আপিয়া পৌছিলেন। প্রথমে তিনি সোশালিস্ট- 
রেভলিউশনারিদের সংস্পর্শে আদিলেন ৷ তাহাব! সমস্ত ব্যাপারটা এই 
ভাবে দেখাইতে চেষ্ট। করিতে লাগিল যেন গ্যাপন তাহাদেরই লোক এবং 
পিটার্সবুর্গের মজুরদের সমগ্র আন্দলোনেব কৃতিত্ব তাহাদেরই। গ্যাপনকে 
লইয়! মাতামাতি করিল তাহার! প্রচুর, তাহার গুণগান করিল বিস্তর । 
সকলের চোখই তখন গ্যাপনের উপর । বুটিশ পত্রিকা '্টাইম্স্‌, তাহার 
রচনা প্রকাশের জন্য তাহাকে প্রচুর অর্থ দিল। গ্যাপনের জেনেভায় 
পৌছিবার অল্প কয়েকদিন পর সোশালিস্ট-রেভলিউশনারি দলের একজন 
মহিল। কন্মী আমাদের নিকট আপিলেন এবং ইলিচকে জানাইলেন ষে 
গ্যাপন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। “নিরপেক্ষ একটি কাফেতে 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা! হইল। লেনিন ঘরে আলো জালিলেন না, কেবল 
পাইচারি করিতে লাগিলেন। 

ষে-বিপ্লরব তখন রুশিয়ার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল গ্যাপন 
ছিলেন তাহার জীবন্ত অংশ। শ্রমজীবী শ্রেণীর সহিত তাহার সংষোগ 
ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । তাহারা তাহাকে গভীর ভাবে বিশ্বাস 
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করিত। গ্যাপনের সহিত সাক্ষাতের ব্যাপারে ইলিচ উত্তেজিত হইয়া 
উঠিলেন। 

সম্প্রতি একজন কমরেড শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
গ্যাপনের সহিত ইলিচের কী প্রয়োজন থাকিতে পারে ? 

অবশ্ত কোনো! ধর্মযাজকের নিকট হইতে কাজ কিছুই পাওয়া 
যাইবে না, আগেভাগে ইহা! ধরিয়! লইয়া গ্যাপনকে অবশ সোজাসুজি 
উপেক্ষা করা যাইত। প্লেখানভ তাহাই করিয়াছিলেন। গ্যাপনকে 
তিনি আদৌ আমলই দ্বেন নাই। কিন্ত লেনিনের শক্তির উৎস ছিল 
অন্যত্র। তাহাব নিকট বিপ্লব ছিল এক জীবন্ত বস্ত। তাহার 
প্রত্যেকটি ধারা উপধারা তিনি দেখিতে পাইতেন। তাহার বিভিন্ন 
বিচিত্র গতি তাহার চোখ এড়াইত না। জনগণ কি চায় তাহা 
জানিবার ও বুঝিবার শক্তি ও দক্ষতা তাহার ছিল। এই জনগণকে 
বুঝিতে হইলে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছাড়া উপায় নাই। 
গ্যাপনকে ইলিচ কি করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন ! গ্যাপন যে 
ছিলেন জনগণের বড় কাছাকাছি, তাহাদের উপর তাহার প্রভাব 
ছিল অপরিমেয় । 

গ্যাপনের সহিত দেখা করিয়া গ্যাপন সম্পর্কে তাহার কী ধারণ 
হইয়াছে, লেনিন তাহার বর্ণনা দিলেন। গ্যাপন তখনও বিপ্লবের 
উদ্দীপনায় আচ্ছন্ন, পিটার্সবুর্গের মজুরদের কথা বলিতে বলিতে তিনি 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; জার ও তাহার অন্ুচরদের বিরুদ্ধে ক্রোধ 
ও বিদ্বেষে তিনি জলিয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিদ্বেষের মধ্যে কোনো 
ক্ষত্রিমতা ছিল না। অত্যন্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ ছিল এই মনোভাব। 
শ্রমজীবী জনসাধারণের বিদ্বেষের সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল ছিল। 
ব্লাদিমির ইলিচ বলিলেন : «আমাদের শুধু তাকে শিখিয়ে নিতে হবে, 
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আমি তাঁকে বঙ্গলাম “তোশামোদে তুমি কান দিয়ো না_-পড়, বোঝ ; 
সব জিনিসই তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে । এই বলে আমি 
তাকে টেবিলের নিচে দেখিয়ে দিলাম 1” 

৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে “ভ্পিরিয়ড পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় 
ব্রাদিমির ইলিচ লিখিলেন ঃ প্রাজনৈতিক চেতনাহীন জনগণের মত ও 
চিন্তাধারা তখন বিপ্লবী ভাবাদর্শে পরিণতি লাভ করিতেছে। সেই 
যুগ-সপ্ধিক্ষণের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতি জর্জ গ্যাপনের রহিয়াছে । 
আমরা আশ করি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে যে স্বচ্ছ ও বিপ্লবী 
দৃষ্টিভঙগীর প্রয়োজন গ্যাপন তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ৮ 

কিন্ত এই স্বচ্ছতা গ্যাপন কোনে। দিনই লাভ করিলেন না। তিনি 
ছিলেন ইউক্রাইনের এক ধনী কৃষকের সস্তান। শেষ পর্য্যন্ত তিনি 
তাহার পরিবার ও গ্রামের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াই গেলেন। 
কূষকদের কী প্রয়োজন তাহ! তিনি ভালে! ভাবেই জানিতেন ৷ শ্রমঙঈগীবী 
সাধারণের ভাষার মতোই তাহার ভাষা ছিল সহজ ও স্বল। তাহার জন্মের 
জন্য, পল্লী অঞ্চলের সহিত সম্পর্কের ক্তন্য সম্ভবত তিনি এতথানি 
সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু ধর্মযাজকের মনোবৃত্তি গ্যাপনের মতো 
আর কাহাকেও এতখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে কিনা জানি না। ইতিপূর্বে 
তিনি কখনও কোনে বিপ্লবী দলের সংশ্রবে আসেন নাই ; তাহার স্বভাবই 
ছিল বিপ্লব-বিরোধী। তিনি ছিলেন যে-কোনো রীপ আপোসের জন্য 
প্রস্তুত এক চতুর ধর্মযাজক মাত্র । একবাব তিনি বলিয়াছিলেন ; “এক 
সময়ে তাহারা আমাকে সন্দেহ করিতে শুর করেন। আমার প্রতি আস্থা 
তাহাদের শিথিল হইয়! যায়। আমি পীড়িত হইয়' ক্রিমিয়ায় চলিয়া! গেলাম + 
তখন সেখানে একজন বুদ্ধ বাস করিতেন; লোকের বিশ্বাস ছিল তাহার 
নাকি এ্রশ্বরিক শক্তি আছে । এই বৃদ্ধের নিকট আসিলাম ; বু লোক তখন 
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নদীর ধারে জমা হইতেছিল ; বুদ্ধ তখন উপাননা পরিচালন! করিতেছিলেন। 
তিনি তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন .যে নদীর মধ্যকার একটি গর্ত হইতে 
বিজয়ী সেণ্ট জর্জ বাহির হইয়া আসিতেছেন। ইহা নির্ব,দ্ধিত! 
ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি ভাবিলাম উহ্াই আসল কথা 
নহে-বৃদ্ধের গভীর বিশ্বাস রহিয়াছে । উপাসনার পর আশীর্বাদ 
লাভের জন্ত আমি বুদ্ধের নিকট গেলাম। তিনি তাহার উপাসনার 
পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “আমরা এখানে একটা 
বাতির দোকান দিয়েছি, ব্যবসার বা্জাব খুবই ভালো।” ইহাকে 
বলে বিশ্বান। আমি কোনে! মতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ভেরেশ্চাগিন্‌ 
নামে আমার এক শিল্পী বন্ধু ছিল। সে বলিল, ধর্ম্যাজকগিরি 
ছেড়ে দাও । কিন্তু আমি ভাবিলাম, গ্রামে আমার আত্মীয় 
স্বজনকে সকলেই খাতির করে। বাবা গ্রামের মোড়ল; সকলেই 
তাহাকে মান্ত করে। তাহার তাহাকে মুখের উপর বলিবে, এ তো 
তোমার ধর্মযাজক পুত্র কি কাণ্ড করিয়াছে । তাই আমি ধর্মযাজকত্ব 
ত্যাগ করিলাম না 1” 

'এই কাহিনী হইতেই গ্যাপনের স্বরূপ বুঝা যায়। 

কি করিয়া শিখিতে হয় তাহা! তিনি জানিতেন না। চাদমারিতে 
গুলি ছোড়া ও ঘোড়ায় চড়। শিখিয়া তাহার বেণীর ভাগ সময় কাটিত। 
কিন্তু বেশী পড়াশুন! তাহার ধাতে সহিত না। ইলিচের উপদেশক্রমে 
অবশ্ঠ তিনি প্লেখানভের রচনাবলী পড়িতে শুরু করেন। কিন্তু তাহার 
এই পড়া বড় বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নহে, শুধু কর্তব্য পালনের জন্য । 
বই পড়িয়া শিখিবার শক্তি গ্যাপনের ছিল না। কিন্তু জীবন হৃইতৈ 
শিখিবার শক্তিও তাহার ছিল না । ধর্ম্যাজকের মনোবৃত্তি তাহার দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন “করিয়াছিল। রুশিয়ায় ফিরিবার পর তিনি অতলে মিলাইয়! 
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গেলেন । বিপ্নবের প্রথম কয়েক দিনের ঘটনা হইতেই বিপ্লবের সমগ্র 
রুপটি ইলিচের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে-আন্দোলন 
শুরু হইয়াছে তাহা ধন' নামিবার মতোই প্রচণ্ড গতিবেগে ছড়াইয়! 
পড়িবে; বিপ্লবী জনগণ অর্ধপথে থামিবে না; তাহাদের ঠেকাইয়া 
রাখা যাইবে না; স্বৈরতস্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মজুরের ক্রমেই আগাইয়! 
চলিয়াছে। মজজুরর| জয়ী হইবে, না, পরাজিত হইবে, তাহা এই যুদ্ধের 
ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে । জিতিবার জন্য ইতিমধ্যে তাহাদের 
শ্রেষ্ঠ উপায়ে অন্ত্রসজ্জিত করিয়। তুলিতে হইবে । 

ইলিচের সব সময় একটা বিশেষ বৃত্তি ছিল। কোনো একটি বিশেষ 
সময়ে মজুর শ্রেণী কি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহ তিনি জানিতে 
পারিতেন। 

মেনশেভিকরা উদ্ারনীতিক বুর্জোয়াদের প্রভাবে পড়িয়া বিপ্লব 
চালু করিবার প্রয়োজনের কথা বলিয়া বেড়াইতেছিল। উদারনীতিক 
বুর্জোয়াদের তখনও একটা জোর আঘাতের প্রয়োজন ছিল। 
ইলিচ ইতিপূর্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, মজুরেরা শেষ পর্য্যন্ত 
লড়াই চালাইতে বদ্ধপরিকর! তিনি ছিলেন তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি জানিতেন, মধ্যপথে থামিবার নির্দেশ দিয়া কোনে! লাভ 
নাই; তিনি জানিতেন যে, থামিবার আহ্বান মজুর শ্রেণীর মনোবল 
এতথানি ভাঙ্গিয়া দিবে, সংগ্রামের শক্তি এতখানি কমাইয়৷ দিবে, 
লক্ষ্য বস্তকে এত সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে যে থামিবার 
নির্দেশে কোনো মতেই দেওয়া চলে না। ইতিহান প্রমাণ করিয়াছে 
যে ১৯০৫ সালের বিপ্লবে মজুর শ্রেণীর পরাজয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
সে নিজীত হম্ন নাই, সংগ্রামের শক্তি তাহার ভাঙ্গিয়৷ পড়ে নাই। 
লেনিনকে যাহারা “একদেশদর্শা বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, 


নির্বাসনে ১৬৫ 


পরাজয়ের পর যাহারা শুধু এই কথাই বলিতেছিল যে “অস্ত্র গ্রহণ করা 
আমাদের উচিত হয় নাই, তাহারা এই সত্য বুঝিতে পারে নাই। 
মজুরদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে হইলে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া থাকা 
অসম্ভব ছিল; অগ্রগামী দল সংগ্রামরত শক্তিকে পথিমধ্যে কেমন 
করিয়৷ ত্যাগ করিবে। 

লেনিন অবিশ্রান্ত ভাবে মজুব শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ 
পার্টিকে সংগ্রাম করিতে, দংগঠন করিতে, সশস্ত্র করিতে আহ্বান 
জানাইতেছিলেন। “ভ পিরিয়ড" পত্রিকার ও রুশিয়ায় লিখিত চিঠিগুলিতে 
তিনি ইহার কথা লিখিয়াছিলেন। 

ফেব্রুয়ারীর প্রারস্তে ইলিচ “আমরা কি বিপ্লবকে সংগঠন করিব, 
শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিলেন £ ৭১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী বিপ্লবী 
শ্রমিক শ্রেণীর অন্তনিহিত বিপুল শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হইয়া! উঠিগ্াছিল সোশাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিষ্ঠানের 
সম্পূর্ণ অযোগ্যতা1 ৷” এই প্রবন্ধের প্রত্যেক পংক্তি কথাকে কাজে 
পরিণত করিবার আহ্বানে উদ্দীপ্ত । 

বিপ্লব 'ও সশস্ত্র অভ্যু্থান সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেল্স যাহা 
কিছু লিখিয়াছিলেন ইলিচ যে তাহার সবটাই শুধু পড়িয়াছেন তাহা 
নহে, পড়িরাছিলেন পুঙ্থান্থুপুঙ্খ রূপে, ভাবিয়াছিলেন অনেক । তিনি 
যুদ্ধ পরিচালন। সম্পর্কে অনেক বই পড়িয়াছিলেন, এবং সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের পদ্ধতি ও সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি যে এই বিষয় লইয়া কতথাঁনি মাথ! ঘামাইয়াছেন তাহা 
সাধারণ লোকে জানিত না। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি যে “শক গুপ? 
ও “পাচ এবং দশজনের গুপ+-এর কথা বলিতেন, তাহা অব্যবসায়ীর 
তরল উক্তি নহে, গভীর চিন্তাপ্রস্থত প্রস্তাব । 


১৬৩ লেনিনের স্ৃতি 


বলশেভিকরা সর্বতোভাবে রুশিয়ায় অস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিল 
বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহাদের সে-চেষ্টা হইল সমুক্রে 
পাগ্যর্থ্যের মতে।। কুশিয়ায় ( পিটার্সবুর্গে) একটি জঙ্গী সমিতি 
গঠিত হইল বটে, কিন্তু ইহার কাজ চলিল অত্যন্ত ধীর ভাবে। 
ইলিচ পিটার্সবুর্গে লিখিলেন ২ “এ ধরনের ব্যাপারে পরিকল্পনাগুপি 
আরও সরল হওয়া প্রয়োজন। জঙ্গী মমিতির মধ্যকার অংশ বিভাগ 
ও উহার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আরও কম হওয়া উচিত । 
এখন প্রয়োঙ্গন শুধু এঁকান্তিক কর্মশক্তি এবং আরও আরও বর্- 
শক্তি। লোকে যে এইভাবে একটি বোমাও তৈয়ার না করিয়! 
ছয় মাস ধরিয়া কেবল বোমার কথাই বলিতে পারে, ইহা দেখিয়। 
আমি সত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিযাছি; এবং এই কাজ করিতেছে 
সবচেয়ে জ্ঞানবান লোকের।। ভদ্রমহোদয়গণ! যুবকদের কাছে যান, 
মুক্তির এ একমাত্র পথ। নতুবা স্পইই দেখিতেছি, আপনাবা বিলম্ব 
করিয়া ফেলিবেন; এবং যখন বহু গবেষণার ফল স্বরূপ নোট, 
প্র্যান, ডুই২, স্কীম ও চমতকার চমতকার কৌশলের খসড়া 
লইয়া আপনাবা প্রস্তুত হইবেন, তখন দেখিবেন কোনো সংগঠন 
নাই, কোনো জীবন্ত উদ্ধম নাই।...দোহাই আপনাদের, এত সব 
অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনার কথা আর ভাবিবেন না। আপনাদের “কাজ 
বিভাগ, অধিকার ও বিশেষ স্থযোগ” সব গোল্লায় যাক।” 

সশন্ত্র অভ্যুথানের আয়োজনে বলশেভিকরা সত্যই করিল অনেক 
কিছু। পরিচয় দিল তাহারা প্রচণ্ড বীরত্বের, প্রতি মুহুর্তে বিপন্ন 
করিল নিজেদের জীবন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্ত প্রস্তরতিই ছিল 
বলশেভিকদের ন্নোগান। গ্যাপনও সশস্ত্র অভ্যুথানের কথাই 
বলিতেছিলেন । 


নির্বাসনে ১৬৭ 


পৌছিবার অল্নকাল পরেই গ্যাপন বিপ্লবী পার্টিগুলির সহিত 
সংগ্রামের ভিভিতে একটি চুক্তির প্রস্তাব করিলেন। “ভ.পিরিয়ড' 
পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (€ই ডিসেম্বর, ১৯০৫ সাল) ব্রাদিমির ইলিচ 
গ্যাপনের প্রস্তাবটির বিচার করিলেন, এবং লড়াইয়ের আয়োজনের 
সমগ্র প্রশ্নটি বিশদ ভাবে পরীক্ষা করিলেন। পিটার্সবুর্শের শ্রমিকদের 
অস্ত্র সরবরাহের ভার লইলেন গ্যাপন । নান! প্রকারের টাদা তখন 
তাহার হাতে আসিয়াছে । তিনি ইংলগ্ডে অস্ত্র ক্রয় করিলেন। ক্রয় 
বিক্রয়ের ব্যাপারটা অবশেষে মিটিয়া গেল। "গ্রাফটন” নামে একখানি 
স্টীমার পাওয়া গেল। এ স্টীমারের কাপ্তেন অস্ত্রশস্ত্রগুলি লইয়! 
রুশ সীমান্ত হইতে অনতিদূরে একটি দ্বীপে নামাইয়া দিতে সম্মত 
হইলেন। অবৈধ ভাবে মালপত্র আনা-নেওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে 
ভালো জ্ঞান না থাকায় গ্যাপন যত সহজ ভাবিলেন কাজটা তত 
সহজ ছিল না। আমরা তাহাকে একটি বে-আইনী ছাড়পত্র 
ও কতকগুলি সংযোগের কথা বলিয়! দিলাম ) সমস্ত ঠিকঠাক করিবার 
অন্ত তিনি পিটাসবুর্গে চলিরা গেলেন। সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে 
প্লাদিমির ইলিচ দেখিলেন, সত্যই কথা কাজে পরিণত হইতেছে। 
দমে-কোনো' ভাবেই হোক মজুদের অস্ত্র চাই। কিন্তু সমগ্র উদ্যোগ 
নিক্ষল হইয়া গেল। "গ্রাফটন' চড়ায় আটকাইয়! গেল, এবং মোটামুটি 
দেখা গেল যে পূর্বোক্ত দ্বীপটিতে জাহাজ লইয়া! যাওয়া চলে 
না। কিন্তু পিটার্সবুর্গেও গ্যাপন কিছু করিতে পারিলেন না। 
ছদ্ম নামে মজুর বস্তিতে তাহাকে পলাইয়া থাকিতে হইল। জন- 
সাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন কর তাহার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত 
হইয়া দাড়াইল। সোশালিস্ট-রেভলিউশনারিদের যে-সকল ঠিকানায় 
বে-আইনী অন্ত্রশস্ত্রগুলি হস্তান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া 


১৬৮ লেনিনের স্থৃতি 


কথ! ছিল, দেখা গেল সেগুলি মিথ্যা। কেবল বলশেভিকরাই 
দ্বীপটিতে তাহাদের লোক পাঠাইয়াছিল। এ-সব মিলিয়া গ্যাপন 
যেন কেমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নাম গোপন করিয়া 
বে-আইনী ভাবে অনাহারে এই জীবন যাপন নিরাপদে জনতার সভায় 
বন্তৃত৷ দেওয়া অপেক্ষা সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্। কামান চালনা সংগঠন করা 
গ্যাপনের মতো বিপ্লবীর কন্ম নহে। যাহারা উহা! পারে তাহাদের 
বিপ্লবী শিক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। প্রচারের দ্রিকে কোনো 
প্রকার জন্ষেপ না করিয়াই তাহারা অনায়াসে আত্মদান করিতে 
পারে। 

ইলিচ আর একটি শ্রোগানও দিয়াছিলেন £ জমির জন্য চাষীদের 
লড়াইয়ের সমর্থনের শ্লোগান । এই সমর্থনের উদ্দেশ্ত ছিল, মজুরশ্রেণী 
তাহাদের সংগ্রামে যাহাতে কৃষকের উপর নির্ভর করিতে পারে । কৃষক- 
সমগ্ত। লইয়! ব্রাদিমির ইলিচ সব সময়ে খুব বেশী চিন্তা করিতেন । 
একমাত্র মজুর শ্রেণীকেই তিনি সম্পূর্ণ বিপ্লবী বলিয়া ভাবিতেন। দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে যখন পার্টির কর্মস্থচী আলোচিত হইতেছিল, তখন লেনিন এই 
শ্লোগানের প্রস্তাব তুলিলেন ও দৃঢ় ভাবে সমর্থন কবিলেন যে, ১৮৬১ সালের 
সংস্কারে জমির যে-টুকরাগুলি” কুষকদের নিকট হইতে লওয়৷ হইয়াছিল 
তাহা ফিরাইয়৷ দিতে হইবে । 

তাহার মনে হইয়াছিল, কৃষকশ্রেণীর সমর্থন লাভ করিতে হইলে 
তাহাদের প্রয়োজনের যথাসম্ভব উপযোগী কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বাস্তব 
দাবী ঘোষণা কর! প্রয়োজন। ঠিক যে-ভাবে সোশাল-ডে মোক্রাটর। 
গরম জল (অর্থাৎ চা__অনুবাদক), কাজের সময় কমানো, সময় মতো! মজুরী 
দেওয়! এই সকল লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, ঠিক 
তেমনি কৃবকদের সংগঠিত করিতে কতকগুলি সুম্পষ্ট দাবীর প্রয়োজন ছিল। 
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১৯০৫ সালের ঘটনাবলী দেখিয়া ইলিচ) এই প্ররশ্রাটিও পুনবিবেচনা 
করিতে বসিলেন। চাষীর ঘরের ছেলে ও গ্রাম্য জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট 
গ্যাপনের সহিত, “পোটেম্কিন” জাহাজের মাটিনশেঙ্কো নামক এক 
নাবিকের সহিত এবং পল্লী অঞ্চলের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে 
পরিচিত রুশিয়৷ হইতে আগত বনু শ্রমিকের সহিত আলোচন। করিয়৷ 
ইলিচ এই স্থির দিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, “জমির টুকর!” প্রোগান যথেষ্ট 
নহে। আরও ব্যাপক শ্রোগান দিতে হইবে । জমিদারদের জমিদারী 
এবং রাজ ও গীর্জীর জমি কাড়িয়৷ লইবার শ্োগান দিতে হইবে । ইলিচ 
এক সময় যে-সংখ্যাবিজ্ঞানের পুস্তকগুলির মধ্যে গভীর অনুসন্ধানের ফলে 
শহর ও গ্রামের বড় ও ছোট শিল্পের মজুর শ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যকার 
সম্পর্কের স্বরূপ বিশদ ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল ন1। 
তিনি দেখিলেন, এমন এক সময় আসিয়াছে যখন অর্থনৈতিক বন্ধনকে 
ভিত্তি করিয়! মজুর শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব কৃষক শ্রেণীর উপর গভীর 
'্ভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। 

একটা ঘটনা আমার মনে আছে। গ্যাপন একদিন র্লাদিমির 
ইল্সিচকে তাহার লেখা একটি ইশৃতেহার শুনিবার জন্ত অন্থরোধ করিলেন। 
অত্যন্ত বেদনাব্যঞ্জক ভাবে তিনি ইশ্তেহারটি পড়িতে শুরু করিলেন । 
ইশ্তেহারটি জারের বিরুদ্ধে অভিশাপবাণীতে ভন্তি ছিল। ইশৃতেহারটিতে 
লেখা ছিল £ “আমাদের জারের দরকার নাই। পৃথিবীতে একমাত্র 
প্রভু থাকিবেন ভগবান। আমরা সকলেই তাহার প্রজা! হইব।” (জমির 
থাজন। কমানোই ছিল তখনকার দিনের কৃষক আন্দোলনের লড়াইয়ের 
শ্লোগান )। ব্লাদিমির ইলিচ হৃঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া! উঠিলেন। অলঙ্কারটা 
অত্যন্ত গ্রাম্য, কিন্ত ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝ! গেল, গ্যাপন জনসাধারণের 
সহিত কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নিজে ছিলেন তিনি কৃষক। মজুরদের 
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তখনও গ্রামের সহিত সম্পর্কের আধামাধি অবশিষ্ট ছিল, তাই ম্মরণাতীত 
কাল হইতে তাহাদের মধ্যে যে জমির ক্ষুধা রহিয়াছে তাহা তিনি জাগাইয্কা 
ভুলিয়াছিলেন। 

. ব্লািম্নির ইলিচের হাসিতে গ্যাপন বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি 
বলিলেন £ “হয়তো কথাটা ঠিক হয় নাই; আপাঁন বলিয়! দিন, আমি 
বদরাইয়া দিব ৮। ইলিচ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। .তিনি 
বলিলেন হ “না, বদলাইয়া কোনো! লাভ নাই। আমার চিস্তাধারাটা অন্ত 
প্রকারের; আপনি লিখুন নিজের ভাষায় নিজের পদ্ধতিতে ।” 

। আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে। তখন “পোটেমকিন্-এর 
বিদ্রোহ ও তৃতীয় কংগ্রেদ শেষ হইয়াছে । কুমানিয়ায় অস্তরীণ অবস্থায় 
নাবিকগণ ।ভীষণ অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। স্মতিকথ! রচনার 
পারিশ্রমিক হিসাবে ও বিপ্লবের কারধ্যের নান। প্রকারের চাদ বাবদ গ্যাপন 
তখন বেশ কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। “পো্টেমকিন্”-এর:নাবিকদের জন্ট 
সারাদিন তিনি কাপড় চোপড় কিনিয়া বেড়াইতেন । “পোট্টেমকিন' 
বিদ্রাহের অন্ততম প্রধান নাবিক-নেতা মাটিনশেক্কো তখন জেনেভায় 
আনিয়া পৌছিলেন। পৌছিয়াই গ্যাপনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়া! 
গেল, উভয়েই হরিহরাত্ম। হইয়! গেলেন । 

.এএই মময়টাতে মস্কো হইতে একজন যুবক আসিয়া পৌছিল 
তাহার নাম আমার মনে নাই। সে একটি বইয়ের দোকানে কাজ 
করিত এবং তখন সম্প্রতি সোখাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। 
করেন ও কিভাবে সে পার্টিতে যোগ দিয়াছে তাহা সে বর্ণনা করিল , 
তারপর পোশাল-ডেমোক্রাটিক কর্মস্থচী যে কেন নিভূর্ল তাহার 
পুজ্খানুপুঙ্ঘ, ব্যাখ্যা করিয়া আনাড়ীর উচ্ভাসে এক দীর্ঘ বন্তৃতা গুরু 
. করিয়া! দিল। ব্রাদিমির ইলিচ এত বিরক্ত হইলেন যে, চা খাইতে দিয়া 
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তাহার নিকট হইতে যথাসম্ভব খবর বাহির করিবার ভার. আমার 
উপর দিয়া তিনি লাইব্রেরীতে চলিয়া গেলেন। ছোকরা . তখন" 
পার্টির কর্মস্থচী প্তিয়া চলিয়াছে। এমন সময় গ্যাপন ও মাটিনশেক্কো- 
ঢুকিলেন। তাহাদের জন্ত যেই আমি চা আনিতে 'উঠিয়াছি ঠিক 
সেই সময় ছোকরা সেই প্যারাটিতে আসিয়া! পৌছিল যেখানে জমির 
টুকর1 কৃষকদের ফিরাইয়! দিবার কথা ছিল। এই প্যারাটি পড়িয় 
সে তখন এই বলিয়! উহার ব্যাখ্যা করিতে শুরু. করিল যে, জমির 
জন্য লড়াইয়ের বেশী চাষীরা আগাইতে পারে না। ইহা শুনিয়। 
গ্যাপন ও মারটিনশেক্কো উভয়েই দ্ধ, হইয়! চীৎকার করিয়া! উঠিলেন ঃ 
“সমস্ত জমি জনগণের হইবে”। ঠিক সেই মুহূর্তে উলিচ ফিরিয়া না 
আসিলে ব্যাপারটা কত দূর গড়াইত জানি না। কলহের, বিষয়টা! 
চট করিয়া বুঝিয়া লইয়৷ বিতর্কে যোগ ন! দিয়া তিনি গ্যাপন ও 
মাটিনশেক্কোকে তাহার. নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। আমি মনত 
শীঘ্ব সম্ভব মস্কো হইতে আগত এই যুবকের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ৰ 
টামারফোর্সে ডিসেম্বর মাসে যে-সম্মেলন হয় ইলিচ তাহাতে 
কুষকদের জমি সংক্রান্ত এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তুলিয়া দিবার, একটি 
প্রস্তাব রচনা করেন। ইহার পরিবর্তে আর একটি প্যারাগ্রাফ 
সেখানে বসানে। হয়। তাহাতে জমিদারদের, শীর্জার, মঠের, গভনণমেণ্টের 
এবং সম্রাটের নিজের সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত: করিয়। কৃষকদের 
জন্য বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সমর্থন কর। হয়। জার্মানির সোশাল 
ডোমোক্রাট নেতা কাউট্‌স্কি তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ব্যাপারটি 
তিনি সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখিলেন। “নবধুগ” নামক এক জার্মান পত্রিকায় 
এ সময়ে তিনি লেখেন যে, ক্লষক 3 জমিদারের সম্পর্কের প্রশ্ন 
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ব্যাপারে রুশির়ায় গ্রামাঞ্চলের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নিরপেক্ষ থাক 
উচিত। 

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা৷ করিবার জন্য কাউট্স্কির 
নাম আজ সুবিদিত। কিন্তু তখন তিনি বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাট 
রূপেই পরিচিত ছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দশকের শেষে বার্নস্টিন 
নামক আর একজন সোশাল-ডেমোক্রাট মার্ক স্বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
ধ্জা তুলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, মার্কসের শিক্ষার 
অধিকাংশই অচল হুইয়! পড়িয়াছে বলিয়া উহার পরিবর্তন আবশ্তক। 
তিনি আরও বলেন ঃ “লক্ষ্য (সমাজতন্ত্র) কিছুই নহে, আন্দোলনই 
আসল ।” কাউট্স্কি তখন সোজাস্থজি বার্নস্টিনের বিরোধিতা করিয়। 
মার্কসের মতবাদ সমর্থন করেন। মার্ক সের সবচেয়ে বিপ্লবী ও একনিষ্ঠ 
শিষ্ত বলিয়। কাউট্‌ষ্কির নাম তখন মহিমামণ্তিত ছিল। এইজন্য 
কাউট্ষ্কির এই রচনায় ইলিচ চিস্তিত ও ব্যথিত হন। এমন কি, 
তাহার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ন! করিতে গিয়া ইহা পর্য্যন্ত বলেন ফে 
কাউট্‌স্কির কথা হয়তে। পশ্চিম ইউরোপে খাটিতে পারে, কিন্তু কৃষক 
শ্রেণীর সমর্থন ছাড়! রুশ বিপ্লব সাফল্য লাভ করিতে পারে না। 

কাউট্স্কির এই অভিমত প্রকাশ করার ফলে তিনি সত্যই মার্কস্‌ 
ও এঙ্সেল্সের মতবাদকে নিভূর্ল ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন কি না! 
ইলিচ তাহা নিদ্ধারণ করিতে বপিলেন। ১৮৪৮ সালে আমেরিকায় 
যে কৃষক আন্দোলন হয় সে সম্পর্কে মার্কসের দৃঢ় মনোভাব এবং 
১৮৮৫. সালে হেনরি জর্জ সম্পর্কে এল্লেল্সের মনোভাব ইলিচ 
অনুধাবন করিতে বপিলেন! এপ্রিল মাসে তিনি “আমেরিকার "ব্লাক 
পািশন”-সম্পর্কে মার্ক,স্‌” শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। 

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিলেন : “রুশিয়ার মতো! পৃথিবীর 
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আর কোনে দেশ এত হঃখ, এত নিপীড়ন ও নির্যাতন সহা করে নাই। 
নিপীড়ন ঘত তীব্র হইবে জাগরণ হইবে তত বিপুল, বৈপ্লবিক অভিযান 
হইবে তত বেশী সাংঘাতিক'। শ্রেণীপচেতন বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর 
কর্তব্য এই অভিযানকে সমস্ত শক্তি দিয়া সমর্থন করা যাহাতে প্রাচীন 
অভিশপ্ত সামনস্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার কর্তৃক শাসিত রুশিয়। বিলুপ্ত হইয়া! 
তাহার স্থানে গড়িয়া উঠিতে পারে স্বাধীন সাহসী মানুষের এক 
নৃতন সমাজ, গড়িয়া উঠিতে পারে এক নুতন গণতান্ত্রিক দেশ, 
যেখানে সমাজতন্ত্রের জন্ত আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম কোনে। 
রূপ বাধ! না পাইয়া পরিধ্যাপ্ত হইতে পারে ।” 

জেনেভাতে বলশেভিকদের কেন্দ্রটি ছিল বিখ্যাত “কারাউব্কা”র 
কোণে। এই অঞ্চলে রুশ নির্ববাসিতের! থাকিতেন। “ভ্পিরিয়ড'-এর 
সম্পাদকীয় বিভাগ, ডেস্প্যাচ আপিদ্‌, লেপেশিন্ক্কির বলশেতিক রেস্তোর 1 
এবং বন্ক-ক্রয়েভি5, লিয়াডভ ও ইলিনদের বাসা এই অঞ্চলটিতে অবস্থিত 
ছিল। বঙ্ক-ক্রয়েভিচদের বাসায় ওরলোভ-স্কি, ওলমিনৃস্থি প্রমুখের প্রায়ই 
আমিতেন । বোগদানভ “ভ্পিরিয়ড”-এর সম্পাদকীয় সমিতিতে যোগ দিবার 
জন্ত লুনাচারস্কির সহিত একটি চুক্তি করেন। বোগদানভ রশিয়ায় ফিরিয়া 
যান, লুনাচারস্কি জেনেভায় আদেন। লুনাচারস্কি ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর 
বক্তা। তাঁহার চেষ্টায় বলশেভিকর! বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তখন 
হইতেই ইলিচ লুনাচারস্কির সহিত বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তাহার 
সান্নিধ্যে তিনি বেশ প্রফুল্ল হইয়া! উঠিতেন । এমন কি, “ভূপিরিয়ড”-বাদীদের 
সহিত মতভেদের সময়ও লুনাচারস্ষির প্রতি তিনি পক্ষপাত 
দেখাইতেন। লুনাচারস্কিও লেনিনের সম্মুথে সব সময় আপনার 
ধীশক্তি ও বাকৃপটুতার পরিচয় দিতেন। ১৯১৯ কি ২০ সালে, ঠিক 
আমার মনে নাই, যখন লুনাচারস্কি সবেমাত্র রণাঙ্গন হইতে ফিরিয়া 


১৭৪ লেনিনের স্থতি 


আসিয়৷ ইলিচের নিকট তাহার অভিজ্ঞতার বর্ণন। দ্িতেছিলেন, মনে পড়ে 
শুনিতে শুনিতে ইলিচের ছুই চক্ষু জুলিয়া উঠিয়াছিল। লুনাচারস্কি, 
ভোরোভ্ন্কি ও ওলমিন্স্ি-__ইহাদের দক্ষতার উপর “ভ্পিরিয়ড, টাড়াইয়া 
ছিল। রব্রাদিমিব দ্িমিটি।য়েভিচ বঙ্ক-ক্রয়েভিচ্‌ ব্যবসায়ের দিকটা দেখাশুন। 
করিতেন। তিনি সব সময়ই উৎসাহের ঝৌঁকে চলাফেরা করিতেন। 
ডুবুবীদের উদ্ভট সবপ্র্যান বাতলাইয়। দিতেন, এবং ছাপাথানার কাজে 
সর্বদা এদিক ওদিক ছুটিয়৷ বেড়াইতেন। 

বলশেতিকের' প্রতিদিন সন্ধ্যায় ল্যাপ্ডোন্ড কাফেতে আপিয়া সমবেত 
হইতেন, এবং এক পাত্র মদ লইয়! রুশিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা 
করিতেন, নান৷ রকমের প্ল্যান আটিতেন। 

অনেকেই রুশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। অনেকে ফিরিয়া যাইবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

রুশিয়ায় তখন তৃতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের জন্ত তোড়জোড় 
চলিতেছিল। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর হইতে এত পরিবর্তন হইয়! গিয়াছে, 
দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়া এত সব নৃতন সমস্তা দেখা দিয়াছে যে, 
আর একটি কংগ্রেস একেবারে অপরিহার্য্য হইয়। উঠিয়াছিল। পার্টি 
কমিটিগুলির অধিকাংশই এই কংগ্রেস চাহিতেছিলেন। “অধিকাংশ 
কমিটিগুলির ব্যুরো” স্থাপন করা হইল। ওদিকে কেন্দ্রীয় কমিটি বহু নৃতন 
সভ্য গ্রহণ করিলেন; উহার মধ্যে মেনশেভিকরাও ছিলেন। যাহাদের 
লওয়া! হইল তাহাদের মোটামুটি সকলেরই ছিল আপোসের মনোবৃত্তি২ ১। 
তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানে তাহার! সর্বপ্রকারে বাধা স্থষ্টি করিতে লাগিলেন । 
লেখক লিওনিড আন্দ্রিয়েভের মস্কোস্থিত ফ্লাটে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর 
পুলিশের হাঙ্গামা হইবার পর কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যগণ কংগ্রেসের 
কনভোকেশন আহ্বানে রাজী হইলেন। লগুনে এই সম্মেলন হুইল। 


নির্বাসনে ১৪৫ 


এই কংগ্রেসে বলশেভিকরা ছিগেন স্পষ্টতই সংখ্যায় বেশী/। তাই 
মেনশেতিকেরা এই কংগ্রেসে তাহাদের সভ্য ন। পাঠাইম্বা জেনেভায় 
একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। | 
রুংগ্রেদে কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে উপস্থিত ছিলেন “সোমার 
(অন্ত নাম “মার্ক লুগ্বিমভ্‌” ) এবং “উইণ্টার (ক্রাসিন )। মার্ককে 
অত্যন্ত বিষগ্ন দেখা গেল, কিন্ত ক্রাসিনকে দেখিয়া! মনে হইল যেন কিছুই 
ঘটে নাই। আপোসের মনোবৃত্তির জন্ প্রতিনিধির! কেন্দ্রীয় সমিতিকে 
তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলেন। মুখ মেঘের মতো অন্ধকার করিয়া 
মার্ক চুপ করিয়। বসিয়! রহিলেন। হাতের তালুতে মুখ রাথিয়! জ্াসিনও' 
চুপ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্ত তাহাকে একেবারে উদ্াপীন, মনে 
হইল । এত বিষাক্ত বন্তৃতা৷ যেন তাহাকে স্পর্শই করিল ন1।. যখন তাহার 
পাশা আসিল, তিনি ধীর শাস্ত ভাষায় তাহার রিপোর্ট পেশ করিলেন।। 
সে-রিপোর্টে কোনো অভিযোগের জবাব দিবার প্রয়াস মাত্র ছিল ন।। 
সকলেই স্পট বুঝিতে পারিলেন যে, বলিবার তাহার আর'কিছুই ছিল৷ না, 
এবং..আপোসের মনোভাব তীহার কাটিয়া গিয়াছে; এবঘ এখন হইতে 
তিনি বলশেভিকদের দলেই যোগদান করিবেন ও শেষ পর্য্যস্ত' তাহাদের 
সঙ্গেই থাকিবেন। 2 
পাটির সভ্যেরা আজ জানেন, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের,সময় কত বড়, 
কতথানি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ক্রাসিন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধরত 
দলগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা, সমরোপকরণের সরবরাহ পরিচালন! 
কর! প্রভৃতি কাজ তাহাকেই করিতে হইয়াছে । গোপনে নিঃশবে এই 
কাজ চলিয়াছে বটে, কিন্তু এ-কাজ দুরূহ দায়িত্বের ও প্রচণ্ড পরিশ্রমের | 
ক্রা্িনের এই কাজের কথা সবচেয়ে বেণী জানিতেন রাদিমির ইবিচ. 3.তাই' 
তখন হইতে ক্রাসিনকে তিনি চিরদিনই শ্রন্ধা। ও প্রশংসার চোখে দেখিতেন । 


১৭৬ লেনিনের স্থৃতি 


ককেশাদ্‌ হইতে চারিজন প্রতিনিধি আসিলেন £ মিখা ভ্রাখাকায়া, 
আলেশা৷ জাপারিজ, লেম্যান ও কামেনেভ। তিনটি নির্দেশ ছিল। 
ব্লাদিমির ইলিচ প্রশ্ন করিলেন: চারিজন প্রতিনিধির মধ্যে তিনটি 
নির্দেশের অধিকারী কে, কে সবচেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছেন। মিথা 
শক্ষিত হইয়া জবাব দিলেন : «কেন, আপনি কি মনে করেন ককেশাসে 
আমর! বিষয়গুলি ভোট গ্রহণে নির্ধারণ করি? আমরা সব ব্যাপার এক 
যোগে সহকন্সিস্থলভ পদ্ধতিতে ঠিক করি। আমরা চারিজন প্রেরিত 
হইয়াছি; কতগুলি নির্দেশ রহিয়াছে সে-প্রশ্ন মুখ্য নহে।” প্রতিনিধিদের 
মধ্যে মিথাই ছিলেন বয়োজ্যেষ্-_-তথন তাহার বয়স পঞ্চাশ, তিনি কংগ্রেস 
উদ্বোধন করিলেন। পোলেপিয়ান কমিটির প্রতিনিধি ছিলেন লাইয়োভা! 
রাদিমিরভ | রুশিয়ায় বহুবার তাহাকে আমর! ভাঙ্গনের কথ। লিখিয়। জবাব 
পাই নাই। কিন্তু মার্টভপন্বীদের আর কে কে অবশিষ্ট আছেন জানিতে 
চাহিলে জবাবে তিনি জানাইয়াছিলেন, কি এবং কত পুম্তিক! বিতরিত 
হইয়াছে, এবং পোলেপিয়ায় কোথায় কোথায় ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন 
হইয়াছে । কংগ্রেসে প্রাদিমিরভ নিজেকে একজন পাকা বলশেভিক 
বলিয্না দেখাইতে চাহিলেন। 

রুশিয়৷ হইতে আর ষে-সকল প্রতিনিধি আপিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
ছিলেন বোগদানভ, পোস্টোলভ-স্কি (“ভাদিম” ), পি-সি কুমিয়ানংসেভ, 
রাইকভ, সামার, জেমলিয়াস্কা, লিটভিনভ, স্তিপনিক্‌, বুর, শৃক্লোভস্কি ও 
ক্রামোলনিকভ. | 

এই কংগ্রেসের ঘটনাবলী হইতে বুঝা গেল, রুশিয়ায় ম্তুর-আন্দোলন 
চরম তীব্রতা ধারণ করিতেছে । সশস্ত্র অভ্যু্খান; অস্থায়ী বিপ্লবী 
গভর্নমেণ্ট ; বিপ্লবের পূর্ব্ব মুহূর্তে গভর্নমেণ্টের কৌশল সম্পর্কে 
কর্মপদ্ধতি ; আর-এস-ডি-এল-পি কর্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রশ্ন; কষক 
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“্মান্দোলনের সহিত সম্পর্ক; উদ্দারনীতিকদের প্রতি মনোভাব ; পরাধীন 
কাতিসমুহের সোশাল-ভেমোক্রাটিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে কর্তব্য; 
প্রচারকার্ধ্য ও আন্দোলন পরিচালন।) পার্টির যে-অংশ বাহিরে চলিয় 
গিয়াছে তৎসম্পর্কে এবং আরও নান! ব্যাপার লইয়। বহু প্রস্তাব গৃহীত 
হুইল। রব্রাদিমির ইলিচ কর্তৃক আনীত ভূদম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন 
ছাড়াও আরও ছুইটি সমস্ত তৃতীয় কংগ্রেসের সম্মুখে উঠিল। প্রথমটি 
গুইটি অগ্রণী কেন্দ্রের সমস্তা ও দ্বিতীয়টি মজুর ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কে প্রশ্ন । 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ ছিল সাহিত্যিকরা৷ এবং 
পার্টির প্রকৃত কর্মীরা । কর্মীর নানা! ভাবে পাটির জন্য বহু কাজ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সবেমাত্র গড়িয়া-উঠা রুশ প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত 
ইহাদের বন্ধন ছিল অত্যন্ত শিথিল। 

তৃতীয় কংগ্রেসের রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের হইল। রুশিয়ার 
সংগঠন গুলি ইতিমধ্যে সুম্পঃ্ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । বে-আইনী সমিতি 
'্ূপে তাহারা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে ছুবূহ গুপ্ত ভাবে কাজ চালাইয়! 
বাইতেছিল। এই অবস্থার জন্তই কমিটিগুলিতে কোথায়ও কারখানার 
মঙ্ভুর সভ্য বিশেষ ছিল না, যদিও মজুর আন্দোলনের উপর এই 
সমিতিগুলির প্রভাব ছিল খুব বেশী। তাহার! যে-সকল পুস্তিকা ও “নির্দেশ, 
বিতরণ করিত তাহা মজ্ুরদের মনোভাবের সহিত খাপ খাইয়া! যাইত। 
মজুরের বুঝিত, তাহাদের একটি নেতৃত্ব রহিয়াছে । সমিতিগুলি তাই 
খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মজুরের কাছেই সমিতিগুলির গোপন 
ক্রিয়াকলাপ গোপন বলিয়াই অম্পষ্ট ছিল। মজুরের! প্রায়ই বুদ্ধিজীবীদের 
ছাড়াই মিলিত হইত এবং আন্দোলনের মূলে সমস্তাগুলি আলোচন! 
করিত। যে-মূল সমন্তাগুলি লইয়া মেনশেভিক ও বলশেভিকদের মধ্যে 
মতভেদ হইয়াছিল সেগুলি সম্পর্কে একটি বিবৃতি ওডেসার পঞ্চাশ জন 
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মজুর তৃতীয় কংগ্রেসে পাঠাইয়াছিল। বিবৃতিটিতে তাহার! জানাইয়াছিল 
যে, যখন এই বিষয়টির আলোচনা হয় তখন একজন বুদ্ধিজীবীও 
উপস্থিত ছিলেন না । ] 
£কমিটেটুচিক+২২ ছিলেন একজন আত্মবিশ্বাসী লোক। সমিতিগুলির 
কাজের যে কি প্রভাব জনসাধারণের উপর ছিল তাহা তিনি 
বুঝিতেন। পাটির আত্যন্তরীণ গণতন্ত্র তিনি সাধারণ ভাবে মানিতেন' 
মা। তিনি বলিতেন: «এই গণতান্ত্রিকতার ফলে আমর! কর্তৃপক্ষের 
হাতের মধ্যে যাইয়া পড়ি; আমরা ইতিমধ্যেই আন্দোলনের সহিত 
যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি।” ভিতরে ভিতরে সমিতির 
সভ্যগণ প্রবাসীদের” সর্বদা অবজ্ঞা করিতেন, ভাবিতেন তীহারা' 
বপিয়৷ বসিয়া কেবল কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন ও দল পাকাইতেছেন ? 
ত্বাহাবা বলিতেন, উহাদেব রুশিয়ার অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে 
পাঠানো উচিত। কমিটেটচিকের! বাহির হইতে আসা কাজের চাপ 
পছন্দ করিতেন না। আবার নূতন ভাবে কাজ করাও তাহাদের 
মনঃপুত ছিল না। পরিবত্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া, 
চলিতে তাহারা পারিতেন না, পারিবার ইচ্ছাও ছিল ন।। ১৯০৪-০৫ সালে 
সমিতিগুলির সভ্যরা প্রচণ্ড দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
বধ ভাবে কাজ করিবার ক্রমবর্ধমান স্থযোগ-স্ুবিধার অবস্থা ও 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পদ্ধতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চল! তাহাদের 
পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় কংগ্রেসে কোনো 
কম্মীই উপস্থিত ছিলেন না, অন্তত কোনে। বিশিষ্ট কর্মী উপস্থিত 
ছিলেন না। বাবুশ্কিন বলিয়া! যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি এ 
নামের কন্মী বাবুশ্কিন নহেন। শেষোক্ত বাবুশকিন তখন ছিলেন 
মাইবেরিয়ায়। এবং আমার যত দূর মনে পড়ে এই নাম ছিল 
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কমরেড় শৃক্লোভ-স্কির ছন্মনাম | অথচ কমিটি-সভ্যদের অনেকেই হাজির 
ছিলেন। যদি কংগ্রেসের এই গঠনরূপ মনে না রাখ! যায়, তবে 
কংগ্রেসের রিপোর্টের বহু ব্যাপার স্পষ্ট বুঝা যাইবে ন1। 

বৈদেশিক কেন্দ্রের ক্ষমতা “খর্ব করিবার” প্রশ্ন কেবল কমিটেট্‌- 
চিক্রাই ভাবিলেন না, অন্ত অনেক বিশিষ্ট পারি-কম্মীও উহা 
উত্থাপন করিলেন । “বিদেশের, বিরোধী দলের নেতৃত্ব করিলেন 
বোগ্দানভ। 

ইহা লইয়া অনেক কথা হইল, কিন্তু ব্রার্দিমির ইলিচ তাহাতে 
মনে কিছু করিলেন না। তাহার ধারণ! ছিল যে, বিপ্লবী আন্দোলন - 
প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক কেন্দ্রের গুরুত্ব অতি ভরত কমিয়। 
আসিতেছে । তিনি জানিতেন যে, নিজে তিনি কোনো মতেই 
বিদেশের স্থায়ী বাশিন্দা নন। তাহার একমাত্র চিস্তা ছিল, যাহাতে 
( রুশিয়ায় অবস্থিত) কেন্দ্রীয় সমিতি যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই 
অতি দ্রুত কেন্দ্রীয় মুখপত্রকে জানান। (এখন হইতে কেন্দ্রীয় 
মুখপত্রের নাম হইবার কথ! হইল ্প্রলেটারি, ; কিন্তু আপাতত 
বিদেশ হইতেই ইহাকে বাহির হইতে হইল )। তিনি আরও বলিলেন 
যে, কেন্দ্রীয় সমিতির বৈদেশিক ও রুশ দলের সভ্যদের মধ্যে 
নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট কাল পরে সম্মেলন হওয়া উচিত । 

মজুরদের সমিতির মধ্যে আনিবার সমস্তার গুরুত্ব ছিল গতীর। 
মজুরদের গ্রহণ করার মতকে ইলিচ প্রবল ভাবে সমর্থন করিলেন। 
প্রবাসীরা, বোগ.দানভ ও লেখকেরাও সমর্থন করিলেন । কমিটেটুচিকেরা 
আপত্তি করিলেন। উভয় পক্ষই খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 
সমিতির সভ্যরা জিদ্‌ করিলেন যে, এই বিষয়ে যেন কোনে প্রস্তাব 
পাস না হয়; কারণ, সমিতিগুলিতে মজুরদের লওয়া যাইবে না, 
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এই প্রস্তাব পাস হওয়া অসম্ভব হইত। এই আলোচনার সময়ে একটি 
বক্তুতায় ব্রাদিমির ইলিচ বলিলেন : পপ্রশ্নটকে আমাদের আরও 
ব্যাপক ভাবে দেখা উচিত বলিয়া আমি মনে করি। মজুরদের 
কমিটিতে লওয়| শুধু কেবল শিক্ষা প্রপারের দিক হইতেই নহে, 
রাজনীতির দিক হইতেও আমাদের কর্তব্য। মজুরদের একটা সহঙ্গাত 
শ্রেণীবোধ আছে । সামান্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লইয়াও তাহার! 
অতিদ্রত পাকা সোশাল-ডেমোক্রাট হইতে পারে। প্রত্যেক ছইজন 
বুদ্ধিজীবীর সহিত আটজন মজুরকে সমিতিতে দেখিলে আমি খুব 
খুশি হইব। সমিতিতে যতজন সম্ভব মজুরদের লওয়! হইবে বলিয়া 
আমাদের যে-লিখিত নির্দেশ রহিয়াছে কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহা যদি যথেষ্ট 
বিবেচিত ন! হয, তবে কংগ্রেসের নামে নির্দেশ প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত 
হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। কংগ্রেসের নিকট হইতে যদি 
স্পষ্ট ও বাস্তব নির্দেশ আসে, তবে বাক্চাতুর্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিবার একটা মৌলিক শক্ত হাতিয়ার আমাদের হাতে থাকিবে, ইহা! 
হইবে কংগ্রেসেরই সুস্পষ্ট অভিপ্রায় 1” 


এই ব্যাপারের পূর্ব হইতেই ইলিচ সমিতিগুলিতে যথাসম্ভব বেশী 
সংখ্যক মজুর লইবার প্রয়োজনের উপর জোর দিতেছিলেন। ১৯০৩ 
সালে লিখিত "পিটার্সবুর্গের এক কমরেডের নিকট লিখিত চিঠি'তে 
এই বিষয় তিনি লিখিয়াছিলেন। এখন কংগ্রেসে এই অভিমত 
সমর্থন করিতে গিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন, এমন 
কি, অনেকের বক্তৃতায় বাধা দিয়াও নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন। 
মিখাইলভ যখন বলিলেন “অতএব দেখ! যাইতেছে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে 
বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন অত্যন্ত কম, অথচ মজুরের প্রয়োজন অত্যন্ত 
বেশী,৮ ইলিচ চীৎকার করিয়া বলিলেন, “অত্যন্ত সত্য কথা ।” 
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কমিটেটুচিক্রা সঙ্গে সঙ্গে «আদৌ সত্য নহে” বলিয়। তাহার কণ্ঠস্বর 
ডুবাইয়া দিল। যখন রুমিয়ানৎপিয়েভ বলিলেন "পিটার্সবুর্ণ সমিতিতে, 
মাত্র একজন মজুর আছে। অথচ কাজ চলিতেছে সেখানে প্রায় 
পনেরো বৎসর ধরিয়া”, ইলিচ চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কি লজ্জার 
কথা। 

পরে যখন বিতর্ক শেষ হইয়া গেল, তখন ইলিচ বলিলেন £ 
"সমিতির সভ্য হইবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মজুর পাওয়৷ যায় ন৷ 
বলিয়া যখন তাহার! বক্তৃতা করিতেছিল তখন আমি কিছুতেই চুপ 
করিয়৷ বসিয়া তাহা শুনিতে পারিতেছিলাম না। এই প্রশ্ন লইয়াও 
যে এত তর্কবিতর্ক হয় তাহাতেই বুঝ! যায়, পার্টির মধ্যে ব্যাধি 
রহিয়াছে । সমিতিগুলিতে মঙজুরদের আনিতেই হইবে।” কংগ্রেসে 
তাহার অভিমত এই ভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলেও ইলিচ খুব বেশী 
উদ্বিগ্ন হইলেন না) কারণ, তিনি জানিতেন, সমিতিগুলির সংগঠনে 
মজুর শ্রেণীর রূপদানে পার্টির অক্ষমতা আসন্ন বিরোধের মুখে 
টিকিবে না। 

কংগ্রেসের সন্ুখে আর একটি বড় প্রশ্ন ছিল £ প্রচার ও আন্দোলন, 
পরিচালনার প্রশ্ন । 

মনে পড়ে, ওডেসা হইতে এক তরুণী জেনেভায় আমাদের সহিত- 
দেখা করিতে আপিয়! অভিযোগ করিয়াছিলেন “মজুরের সমিতির' 
নিকট অসম্ভব দাবী কারতেছে; তাহার আমাদিগকে প্রচারকার্য্যের 
উপকরণ সরবরাহ করিতে বলিতেছে । যেন ইহাও সম্ভব। আমরা 
শুধু তাহাদের আন্দোলনই জোগাইতে পারি।” ওডেসার এই তরুণীটির 
কথ। ইলিচের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই কথা হইতে 
প্রচারকার্ধ্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার সুত্রপাত হয়। প্রচারের পুরাতন 


১৮২ লেনিনের স্থাত 


পদ্ধতি তখন অচল হ্ইয়া গিয়াছে, প্রচারকে আন্দোলনে পরিণত 
করিবার প্রয়োজন। জেমলিয়াচকা, মিথ! টাসখাকায়া এবং ডেস্নিটুক্কি 
তাহাদের বক্তৃতায় এই কথাই বলিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের বিপুল 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক প্রচার, এমন কি, সাধারণ ভাবে 
আন্দোলনও আর তখন যথেষ্ট নহে। তখন প্রয়োজন হইয়াছে জনপ্রিয় 
সংবাদপত্রের, চাষীদের জন্ত ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ছোট ছোট জাতিগুলির 
জন্য উপযুক্ত পুস্তিকার। 

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে এমন কত শত নৃতন সমস্তাই দেখা 
দিতে লাগিল, পুরাতন বেআইনী সংগঠনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে 
যাহাদের সমাধান অসম্ভব; সমাধান করিত হইলে প্রয়োজন রুশিয়ার 
একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও আইনসঙ্গত উপায়ে ব্যাপক 
পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা। তখনও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসে 
নাই। রুশিয়ায় একটি বে-মাইনী কাগজ বাহির কর! স্থির, হইল। 
আর স্থির হইল এমন একটি সাংবাদিক দল গঠনের যাহাদের কাজ 
হইবে জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার ব্যবস্থা করা। অবশ্য এ-সম্বন্ধেও 
কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, ইহাতে আসল ব্যাধি দূর হইবে না, 
ইহা৷ সামান্ত প্রলেপ মাত্র। যে-বিপ্লবী সংগ্রাম তথন শুরু হইয়া 
গিয়াছে তাহা লইয়া কখগ্রেমে আলোচনা হইল প্রচুর। পোল্যাও 
ও ককেশাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রস্তাব পাস হইল। উরাল্ম্‌-এর 
প্রতিনিধি বলিলেন: "আন্দোলন ক্রমেই ছড়াইয়! পড়িতেছে। উরাল্স্‌ 
একটি অনুন্নত নিদ্রিত গতিহীন সীমান্ত প্রদেশ মাত্র__এই ধারণ! 
পরিবর্তনের সময় আপিয়াছে। লিজ্ভাতে রাজনৈত্তিক ধর্মঘট, নান। 
কারখানায় বড় বড় ধর্মঘট, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এমন বহু বিচিত্র লক্ষণ 
যেগুলি কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিভীষিকার স্থষ্টি পর্যন্ত করিতেছে। 


' নির্বাসনে ১৬৩ 


নানা ধরনের ছোটখাট স্বতশ্কুর্ত বিক্ষোভ-_.এ দকলকে একক্র জড়াইয়া 
দেখিলে স্পষ্ট বুঝা বায়, উদ্লাল অঞ্চল বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের 
মুখে, আপিয়৷ ছাড়াইয়াছে। উরাল্-এর এই আন্দোলন যে সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের পূর্বাবস্থা হইতে পারে, তাহা! অসম্ভব নহে। এখানেই 
প্রথম. মজজুরেরা বোমা ব্যবহার করিয়াছে, এমন কি ভোটিম্ম্বি 
কারথানায় কামান পধ্যস্ত দাগিয়াছে। কমরেডগণ, ৮৬ 
স্ুলিবেন না।” 

্রান্ধিমির ইলিচ বহুক্ষণ ধরিয়া উরালের প্রতিনিধির সহিত আলোচন। 
করিলেন । 

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, তৃতীয় কংগ্রেস সংগ্রামের ধারা 
সম্পর্কে নিভূলি নির্দেশই দিয়াছিল। মেনশেভিকর| এই একই সমন্তাগুলি 
অন্য ভাবে সমাধান করিলেন। তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুৰি 
ও মেনশেভিক 'সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে অ?দর্শগত পার্থক্য কোথায় 
তাহ! ব্রা্দিমির .ইলিচ “দি টু ট্যাক্টিক্স অফ সোশাল-ডেমোক্রা্সি 
ইন দি ডেমোক্রাটিক রেভোলিউশন, (. “গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল- 
ডেমোক্রাসির দুইটি কৌশল” ) নামক পুস্তিকায় বিশদ ভাবে ব্যাখ্য! 
করেন। র 

আমর! জেনেভায় ফিরিয়া আমিলাম। কংগ্রেসের রিপোর্টগুলি 
সম্পাদনা! করিবার জন্ত যে-কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল কাম্‌স্কি ও 
ওরলোভস্কির সহিত আমি তাহার সভ্য নিযুক্ত হইলাম । কামস্কিকে 
চলিয়া যাইতে হইল, আর ওরলোভস্কি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন অন্ত 
কাজ লইয়া। জেনেভায় কংগ্রেসের কার্যযাবলীর বিবরণী পরীক্ষার 
ব্যবস্থা জেনেভাতেই হইল। সেখানে কংগ্রেসের পর বহু প্রতিনিধি 
সমবেত হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে কোনো! শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট কিছ 


১৮৪ লেনিনের স্থৃতি 


বিশেষ সেক্রেটারী ছিল না, অথবা৷ বিশেষ সহকারীর ব্যবস্থাও ছিল না? 
কৎগ্রেসের ছইজন সভ্য পাল! করিয়া সভার কাধ্যাবলী লিখিয়! লইতেন 
এবং পরে উহা আমার হাতে দিতেন। কংগ্রেসের সব প্রতিনিধি 
যে ভালো সেক্রেটারীর কাজ করিতে পারিতেন তাহা নহে, এব* 
বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের মধ্যে রিপোর্টগুলি পড়িয়া দেখিবারও 
সময় থাকিত না । তাই রিপোর্টগুলির নিভূর্লতার পরীক্ষার কাজ 
জেনেভায় লেপেশেন্স্কির কাফেতেই শুরু করা হইয়াছিল । স্বভাবতই: 
প্রত্যেক প্রতিনিধিই দেখিতে লাগিলেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা 
নিল ভাবে লিখিয়া লওয়া হয় নাই, এবং বিবরণীতে নৃতন কিছু যোগ 
করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহা করিতে দেওয়া হইল না, তবে যদি অন্ত, 
প্রতিনিধিদের আপত্তি না থাকিত তাহ! হইলে সংশোধন করিতে দেওয়া, 
হইত। একাজ ছিল অত্যন্ত ছুরূহ, এবং একেবারে কলহ বিবাদ ন] হইয়া. 
কাজ অগ্রসর হইল না। ক্ক্রিপনিক কার্যবিবরণী বাড়ি লইয়া 
যাইতে চাহিলেন। তাহাকে যখন বলা হইল যে, তাহা হুইলে' 
প্রত্যেককেই একটি করিয়! বিবরণী দিতে হইবে এবং তাহার ফলে 
রিপোর্টের জন্ত কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইবে । স্তিপনিক কুদ্ধ হইয়া 
কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে প্রতিবাদ জানাইলেন। প্রতিবাদটি মোটা 
মোটা বড় অক্ষরে লেখা ছিল। কাজ যখন মোটামুটি শেষ হইল, 
তারপর অনেক সময় লাগিল ওরলোভস্কির সম্পাদনা করিতে । 

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সমিতির সভায় প্রথম বিবরণী আমরা 
পাইলাম জুলাই মাদে। উহা হইতে জান গেল রুশিয়ায় মেনশেভিকদের' 
ইস্ক্রা'র সহিত মতের মিল হইতেছে না। তাহার! বয়কট আন্দোলন 
চাঙগাইবে। আরও জান! গেল, কেন্দ্রীয় সমিতি র্লুষক আন্দোলনকে, 
সমর্থন করার প্রশ্ন লইয়াও আলোচন! করিয়াছেন। কিন্তু তাহার! প্রথমে 


নির্বাসনে ১৮৫ 


ক্লষি-বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিতে চান বলিয়া তখন এই 
বিষয়ে কিছু করেন নাই। 

চিঠিখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্য সম্পর্কে পরবর্তী 
চিঠিখানি হইল আরও ছোট । ইলিচ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কংগ্রেসে 
একবার রুশিয়ার আবহাওয়ার আস্বাদ পাইবার পর রুশিয়ার কার্য্য 
হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাক! তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন 
হইয়া উঠিল। 

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট ইলিচ যে-চিঠি 
লিখিলেন তাহাতে তাহাদিগকে তিনি “বোবা হইয়া না থাকিভে, 
অনুরোধ করিলেন। তিনি আরও লিখিলেন যে, নিজেদের মধ্যে 
আলোচন। কব্যাই বেন তাহারা সন্তষ্ট না থাকেন। কুশিয়ার 
কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যদের নিকট তিনি লিখিলেন : “মনে 
হইতেছে, কেন্দ্রীয় সমিতির মধ্যে কোনো আত্যন্তরীণ গলদ 
রহিয়াছে ।” 

কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নিয়মিত ভাবে সংবাদ প্রেরণ করিবার নির্দেশকে 
অবহেল! করিবার জন্ঠ পরবর্তী চিঠিগুলিতে তিনি তাহাদের তিরস্কার 
করিলেন । . 

সেপ্টেম্বর মাসে 'অগাস্টান্‌-এব উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে ইলিচ 
লিখিলেন : “কেন্দ্রীয় সমিতিব সহিত অথব! তাহাদের এজেণ্টদের 
সহিত কবে পুর্ণ মতৈক্য হইবে বলিয়! বপিয়! থাকা একট! কাল্পনিক 
অবস্থার জন্য প্রতীক্ষ/ করার শামিল। আমর উপদেশ চাই না, 
চাই পার্টি।” আমাদের লোকের ট্রটস্কির পুস্তিক৷ ছাপিতেছে বলিয়া 
যে-জুদ্ধ অভিযোগ আসিয়াছিল তাহার জবাবে ত্র একই চিঠিতে 
ইলিচ লিখিলেন : “ট্রটুস্কির পুস্তিকাগুলি যদি তাহারা ছাপিয়াই থাকে 

১২ 
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তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই, যদি অবস্ত সেগুলি সহা করিবার 
মতে। হয় ও ভুলগুলি সংশোধন করিয়া! দেওয়া হয় ।” 

১৯০৫ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে গুসেভের নিকট লিখিত 
এক পত্রে তিনি সশস্ত্র অভ্যুর্থানের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন চালাইবাব আবশ্তকতার কথা উল্লেখ করেন। এই 
সংগ্রাম অবশ্ত মেনশেভিকর্দের বিরুদ্ধে এবং বলশেভিক মনোভাব লইয়! 
চালাইতে হইবে। 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অগ্রদূতগণ জেনেভার আকাশে দেখ! দিলেন। 
প্রকাশকগণ দেখা দিতে লাগিলেন । যে-পুস্তিকাগুলি বিদেশে বে-আইনী 
ভাবে প্রচারিত হইতেছিল সেইগুলি মাইনসঙ্গত উপায়ে প্রকাশ করিবার জন্য 
প্রকাশকের দল ভীড় করিয়া আদিতে লাগিলেন । ওডেস “বুরেভেস্তানিক্‌”, 
'মালিচ” পাবলিশিং হাউদ ও অন্ঠান্ত ব্যবসায়ীরা সকলেই কাজ 
করিতে চাহিলেন। কাহারও সহিত কোনো! চুক্তি সম্পন্ন না করিতে 
কেন্দ্রীয় সমিতি আমাদের অন্থরোধ করিয়া পাঠাইলেন ; কারণ, তাহাদের 
নিজেদের পুস্তক প্রকাশের প্রতিষ্ঠান গড়িবার কথা হইতেছিল। 

অক্টোবরের প্রারন্তে ইলিচের ফিনল্যাণ্ডে যাইবার কথা৷ হইল । সেখানে 
কেন্দ্রীয় সমিতির একটি নত! হইবার কথা ছিল। কিন্তু এমন কতকগুলি 
ঘটনা ঘটল যাহার ফলে ব্যাপারটির পুনধিবেচনা! করিতে হইল, এবং 
ব্াদিমির ইলিচ রুশিয়ায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কাজকন্ব 
মিটাইবার জন্ত আমার জেনেভাতে আরও ছুই সপ্তাহ গাকিয়! যাইবার কথ! 
হইল। আমি ইলিচকে তাহার সমস্ত কাগজপত্র ও চিঠিপত্র বাছিয়া 
তাহার থামে ভরিয়া দিতে সাহাধ্য করিলাম। ইলিচ নিঙ্গে প্রত্যেক 
খামের উপর ভিতরের বস্ত্র বিষয় লিখিয়া লইলেন। জিনিসপত্র নব 
একটি ট্রাঙ্কে ভন্তি করা হইল এবং মনে হয় ট্রাঙ্কটি কারপিনস্কির নিরাপদ 


নির্বাসনে ১৮৭ 


জিন্মায় রাখা হইল। এই ট্রাঙ্কটি রক্ষিত হইয়াছে; ইলিচের মৃত্যুর পর 
লেনিন ইনস্টিটিউটকে ইহা৷ উপহার দেওয়া হইয়াছে । ইহার মধ্যে এমন 
বহু চিঠি ও কাগজপত্র রহিয়াছে যাহা! সে-সময়কার পার্টির ইতিহানের উপর 
প্রচুর আলোক সম্পাত করে। 

সেপ্টেম্বর মাসে ইলিচ কেন্দ্রীয় সমিতিকে লিখিলেন £ 

*্প্লেখানভ সম্পর্কে স্থানীয় জনরব আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি। 
ইন্টারন্তাশনাল ব্যুরোর নিকট তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়৷ দেওয়ায় তিনি 
আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। “ডায়েরী অফ এ সোশাল- 
ডেমোক্রাট'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি সাধারণ শ্রমিকের মতো আমাদের 
গালিগালাজ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছে, তিনি নিজে একথানি 
কাগজ বাহির করিবেন। আবার কাহারও ধারণা, তিনি “ইসক্রাতে 
ফিরিয়া যাইবেন। আমাদের বক্তব্য ঃ আমাদের এখন হইতে ক্রমেই 
তাহাকে বেশী করিয়৷ অবিশ্বাপ করা উচিত ।” 

৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রাদিমির ইলিচ আবাব লিখিলেন £ «আমি 
আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, প্রেখানভের কথা আর 
একেবারেই ন! ভাবিয়া বলশেভিকদের মধ্য হইতে আমাদের নিজেদের 
প্রতিনিধি নিয়োগ করুন। ওরলোভস্কিকেই নিয়োগ করা ঠিক হইবে ।” 

কিন্তু কূশিয়ায় একটি দৈনিক কাগজ বাহির করিবার সম্ভাবনার খবর 
যখন আদিল এবং ইলিচ যখন রুশিয়ায় ফিরিবার জন্য প্রস্তত 
হইতেছিলেন, তখন তিনি প্লেখানভকে একখানি সৌহার্দ্যপূর্ণ পত্র লিখিয়! 
এই কাগজের সহিত সহযোগিত করিতে আবেদন জানাইলেন। “কৌশল 
লইয়া আমাদের যত মতবিরোধ, সব কিছু আমাদের বিপ্লব বিস্ময়কর 
জরততার সহিত মুছিয়। দ্রিবে। এমন 'একটি ভিত্তি রচিত হইতেছে 
যেখানে অতীতকে ভূপ্সিয়া যাওয়া অত্যন্ত সহজ হইবে, আর সহজ হুইবে 
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এক জীবন্ত আদর্শের জন্ত সম্মিলিত ভার্কে কাজ করা ।” চিঠির উপসংহারে 
ইলিচ প্লেথানভের সহিত একবার সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন । 
এই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কি-না আমার ম্মরণ নাই। সম্ভবত ঘটে নাই ; 
কারণ, ঘটিলে এত বড় ঘটনা এত সহজে আমি ভুলিয়। যাইতাম ন1। 

১৯০৫ সালে প্লেখানভ রুশিয়ায় ফিরিয়া যান নাই। 

২৬শে অক্টোবরের চিঠিতে ইলিচ তাহার প্রত্যাবর্তনের বিশদ 
বিবরণ দিলেন, “আমাদের রুশ বিপ্লিব চমৎকার চলিয়াছে, সত্যই চমৎকার 
চলিয়াছে।” সশস্ত্র অভ্যুর্থানের দিন কবে স্থির হইয়াছে, এই প্রশ্নের 
জবাবে তিনি লিখিলেন £ “বসন্তকাল পধ্যস্ত অত্যর্থানকে আমি দেরী 
করাইব। কিন্তু একথা আমাদের আর জিজ্ঞাসা! করিও না। এই পধ্যন্ত।৮ 


ঘাবার পিটার 


(১৯০৫) 


কথা ছিল স্টকহমে যে কোনো ব্যক্তি লেনিনের সহিত দেখা করিয়া 
অন্ত নামের এমন কতকগুলি কাগজপত্র তাহাকে দিবেন যাহা। লইয়া সীমান্ত 
পার হইয়া তিনি পিটার্সবুর্গে বাস করা শুরু করিতে পারেন। দিনের 
পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্ত সে-লোক আর আপিল না। সমুদ্রপথে 
ইলিচকে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। 
ইতিমধ্যে রুশিয়ার ঘটনাবলী ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তিনি 
ছুই সপ্তাহ স্টকহমে অপেক্ষা করিয়। নভেম্বরের প্রথমে রুশিয়ায় পৌছিলেন। 
আমিও জেনেভার কাজকর্ম চুকাইয়! ছুইমাস পরে তাহার অস্থসরণ 
করিলাম । পুলিসের গুপ্ডচর আমার পিছনে লাগিয়া! রহিল! স্টকহমে 
আমাকে অনুসরণ করিয়া গ্টীমারে উঠিল এবং পরে হ্যাঙ্গো হইতে হেলসিং 
ফোর্সের ট্রেনেও চাপিল সে আমার সঙ্গে । ফিনল্যাণ্ডে তখন পূর্ণোগ্যমে 
বিপ্লব শুরু হইয়া! গিয়াছে । আমি পিটার্সবুর্ণে একটি তার পাঠাইতে 
চাহিলাম। কিন্তু একটি হান্তমুখী স্ফৃপ্তিবাজ ফিনিশ মেয়ে জানাইল যে, 
টেলিগ্রাম সে লইতে পারে না, কারণ পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে 
ধর্মঘট চলিতেছে । রেলগাড়ির মধ্যে সকলেই উচ্চ কে কথাবার্তা 
কহিতেছিল। ফিনল্যাণ্ডের কোনে। পার্টি-ক্্মার সহিত আমি কথাবার্তা 
শুরু করিলাম) কি কারণে যেন সে জার্মান ভাষায় কথা কহিতেছিল। 
সে বিপ্লবের সাফল্যের কথা বর্ণনা করিতেছিল। গুপ্রচরের কথা উঠিতেই 
সে বলিল £ “সব গুপগুচরগুলোকে ধরিয়া আমর! জেলে পুরিয়াছি।” আমার 


১৯৩ লেনিনের স্মৃতি 


সঙ্গে যেটি চলিয়াছিল তাহার উপর আমার চোখ পড়িতেই হাসিতে 
হাসিতে বলিলাম £ “কিন্ত নুতন তো আরও মাপতে পারে”। ফিনিস 
কম্মাটি ব্যাপার বুঝিয়া বলিল £ “শুধু একবার বলিয়া দিলেই দেখিবেন 
আমর। তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।” মাঝপণে একটা ছোট 
স্টেশনে আদিয়া গাড়ি পৌছিলে গুপ্তচরটি নামিয়। গেল। মাত্র এক 
মিনিট থামিয়। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কিন্তুসে আর উঠিল না। তাহার 
পর আর তাহাকে দেখি নাই। আমি প্রায় চারি বৎসর বিদেশে, তাই 
পিটার্সবুর্গে পৌছিবার জন্ত প্রাণ হাপাইয়! উঠিয়াছিল। জানিতাম সঃগ্র 
শহরটি উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যখন ট্রেন হইতে নামিলাম তখন 
ফিনল্যাণ্ডের নীরবতা আমার কল্পনানেত্রের পিটার্সবুর্গের ও বিপ্লবের 
সহিত এতথানি পার্থক্য লইয়া! দেখা দিল যে, প্রথমে মনে হইল সেণ্ট. 
পিটাপবুর্গে না নামিয়া আমি পার্গোলোভোতে নামিয়াছি। 

কিছুট। বিভ্রান্ত হ্ইয়৷ সামনের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
স্টেশনটির নাম কি? লোকটি সত্য সত্যই ছুই এক পা পিছাইয়। গিয়] 
কোমরে হাত দিয়। দীড়াইয়া কিছুক্ষণ বিদ্রপের দৃষ্টিতে আমার দিকে 
চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল £ “এটা স্টেশন নহে, সেন্ট. পিটার্সবুর্ণ 
শহর ।” 

স্টেশনের বাহিরে .আসিতেই দেখা হইল পিটার পেট্রোভিচ রুমিয়া- 
নৎসিয়েভের সহিত । তিনি বলিলেন, ব্রা্দিমির ইলিচ তাহাদের ওখানেই 
আছেন। আমি তাহার সহিত পেশকির দিকে চলিলাম। 

সেল্গুনভের অন্ত্যেষ্ঠির সময় রুমিয়ানৎসিয়েভকে আমি প্রথম দেখি। 
তখন তাহার বয়স অল্প, মাথায় .কাকড়ান চুল। গান গাহিতে গাহিতে 
শোভাযাত্রার সম্মুথে তিনি চলিতেছিলেন। ১৮৯৬ সালে পোপ্টোভায় 
আবার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি সবে মাত্র জেল 
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হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। চেহার! কিছু বিবর্ণ, ভাব কিছু উত্তেজিত, 
পোণ্টাভার সোশাল ডেমোক্রাটদের তিনি নেতা ছিলেন। অসাধারণ 
বীশক্তিমান এই ব্যক্তিটির প্রভাব ছিল খুব বেশী। কমরেড হিসাবেও 
তিনি ছিলেন চমতকার। পরে ক্রসেস্মএ তিনি কারারুদ্ধ হন এবং 
সেখান হইতেই নির্দেশ দিতেন । 

১৯০০ সালে উফাতে তাহার সহিত” আবার আমার সাক্ষাৎ হয়। 
সামারা হইতে তিনি আদিতেছিলেন। তখন তাহার চোখেমুখে 
দেখিয়াছিলাম একট। বিষাদ ও হতাশার ভাব। 


১৯০৫ সালে আবার তিনি দেখা দিলেন কর্মক্ষেত্রে; কিন্তু এবার 
তিনি লেখক এবৎ কোনো একটি “করপোরেশনের” পদস্থ ব্যক্তি। 
স্ক্তবাজ লোক, চতুর ও শক্তিশালী বক্তা । শিড্লোভস্কি কমিশন (২৩) 
বর্জনের আন্দোলন তিনি €মতকার ভাবে চালাইয়াছিলেন; চালাইয়া- 
ছিলেন পাকা বলশেভিকেরই মতো। তৃতীয় কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় 
সমিতিতে তাহাকে লওয়! হয়। সুসজ্জিত পরিবার লইয়। থাকিবার মতো 
একটি তাহার চমৎকার কক্ষ ছিল এব প্রথমেই ইলিচ নাম রেজিস্টি। না 
করিয়া দেখানেই ছিলেন । 

অপরের বাড়িতে থাক লেনিন একেবারেই পছন্দ করিতেন না: 
ইহাতে তাহার কাজের ক্ষতি হইত। আমি আসিবার পর, তিনি শীঘ্রই 
আমাদের দুই জনের থাকিবার মতো! একট! জায়গা! থুঁজিয়া বাহির 
করিলেন। নেভসস্কির পরে আপবাবপত্র যুক্ত কয়েকটি ঘর লইয়া 
আমরা সেখানে উঠিয়া গেলাম, নাম রেক্িস্টি। করাইলাম না। মনে 
পড়ে, সেখানে কাজ করিত এমন মেয়েদের সহিত আমার কথাবার্ত। 
হইত। পিটাস্বুর্গে কি সব ঘটিতেছে তাহারা আমাকে তাহা জানাইত। 
অদ্ভুত জীবন্ত কত ঘটনাই না৷ তাহারা আমাকে বলিত। আমি অবশ্য 
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সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ইলিচকে বলিতাম। তিনি আমার অনুসন্ধান-শক্তির 
প্রশংসা করিতেন এবং তখন হইতে আমি তাহার উৎসাহী সংবাদদাতা 
হইলাম। রুশিয়ায় থাকিতে সাধারণত আমি ইলিচের চেয়ে বেশী 
স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করিতে পারিতাম, বেশী লোকের সহিত কথাবার্তা 
বলিতে পারিতাম। তিনি ছুই একটির বেশী প্রশ্ন করিতেন না) কিন্তু এ 
ছুই একটি প্রশ্ন হইতেই মাঙি-বুঝিতাম, তিনি কী জানিতে চাহিতেছেন, 
এবং সব কিছুরই অনুসন্ধান করিতাম। ইলিচের জন্ত মনে মনে 
অভিজ্ঞতাকে সাজাইয়! রাখিবার স্বভাব আমার আজও যায় নাই। 


ঠিক পর দিনই এই ধরণের সংবাদের প্রচুর ফসল আমার ভাগ্যে জুটিয়। 
গেল। আমি আমাদের জন্য বাস খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম। 
টয়েটক্কি স্রিটে একটি থালি বাপ! দেখিতে গিয়া যে লোকটি বাসাটি দেখা- 
শোনা করে তাহার সহিত আমার কথাবার্তী হয়। সে-লোকটি পলী 
অঞ্চল ও জমিদারদের সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাকে অনেক কথাই 
বলিল। জমিদারদের হাত হইতে কৃষকদের হাতে জমি হস্তাস্তর সম্পর্কেও 
সে অনেক কথা বলিল। 


এঁ সময় আমরা আইনসঙ্গত ভাবে থাকা স্থির করিলাম । গ্রেসেস্কি 
প্রদপেক্টে কয়েকজন বন্ধুর সহিত আমাদের থাকিবার ব্যবস্থ! করিয়া দিল 
মেরিয়া ইলিনিচনা। আমরা নাম রেজিস্টি। করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের 
গুপ্তচর বাড়িটি ঘিরিয়া ফেলিল। আমাদের গৃহকর্তা ভয়ে সার! রাত্রি 
ঘুমাইতে পারিলেন না এবং পকেটে রিভলবার লইয় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। 
তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, অস্ত্র হাতে লইয়াই তিনি পুলিসের মুখোমুখি 
হইবেন। ইলিচ বিরক্ত হইয়া বলিলেন : “এই লোকটার বোকামির' 
জন্তেই আমাদের কত কিছু অনাবগ্তক ধকল পোহাইতে হইবে ।” আবার 


আমর। বে-আইনী ভাবে জীবনযাত্র! শুরু করিলাম এবং পরম্পর হইতে 
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বিচ্ছিন্ন হইলাম। প্রান্কোভিয়া ইউজেনেভন! ওনেঞ্জিনার ছাড়পত্র ছিল 
আমার কাছে, এই ছাড়পত্রথানি সব সময়ে আমার কাছে থাকিত। 
ব্লাদিমির ইলিচ কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকবার ছাড়পত্র বদলাইয়াছেন। 
ইলিচ রুশিয়ায় যখন পৌছিলেন তখন আইনসঙ্গত দৈনিক সংবাদপত্র 
“নোভায়াঝিজ্ন্, ' (“নুতন জীবন”) বাহির হইতে শুরু করিয়াছে। 
প্রকাশক ছিলেন মারিয়া! ফেডোরোভনা আক্রিয়েভা (গৰির স্ত্রী), 
সম্পাদক ছিলেন কৰি মিন্ষ্কি এবং গকি, লিওনিভ, আন্দ্রিয়েভ, কিরিকভ, 
ব্যালণ্ট, টেফি। কাগজখানিতে বলশেভিক সহযোগী ছিলেন বোগদ্ানভ,, 
রুমিয়ানৎদিয়েভ, রস্কোভ,, গোল্ডেনবার্গ, ওরলোভ-স্কি, লুযনাচারস্ধি, 
ব্যাজারভ, কামেনেভ ও অন্তান্ত । “ভলনা” ও তখনকার দিনের অগ্তান্য 
বলশেভিক সংবাদপত্রগুলির মেক্রেটারী ছিলেন ডিমিটি। ইলিচ লেস্চেস্কো। 
তিনি বার্তী-সম্পাদকেরও কাজ করিতেন। 'ডুমা'র অধিবেশনগুলি 
রিপোর্ট করা এবং প্রেসে কাগজ পাঠানো পর্য্যস্ত সমস্ত কাজ করিবার ভার 
তাহার উপর ছিল। ১০ই নভেম্বর তারিখে ব্লাদিমির ইলিচের প্রথম প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়, প্রবন্ধটির আরম্ভ হয় এই ভাবে ঃ «আমাদের পার্টির কাজের 
অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। সম্মেলন, ট্রেড ইউনিয়ন ও 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি” এই নুতন অবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করিতে ইলিচ বিন্দুমাত্র দেরী করিলেন না। তিনি 
তৎক্ষণাৎ “নূতন কর্্মপন্থার' মূল বিষয়গুলির একট! ছক কাটিয়া ফেলিলেন। 
পার্টির গোপন যড়থন্ত্রমূলক কর্মব্যবস্থা ভাঙ্গিয়! দেওয়া হইল না। কিন্ত 
এই বে-আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি আধা-বৈধ খোলাখুলি পার্টির সংগঠন 
(সঙ্গে সঙ্গে পার্টির সাহায্যকারী সংগঠনগুলিও ১ গড়িয়া তোলার একাস্ত 
প্রয়োজন হইল। পার্টির মধ্যে বছুসংখ্যক মজুর আনার আবশ্তক হইল। 
সহজাত বুদ্ধি ও স্বতস্ফুর্ত প্রেরণাবশে মজুরশ্রেণী আপন! হইতেই সমাজতন্্র- 
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বাদী, কিন্ত দশ বছরের উপর ধরিয়া সোশাল ডেমোক্রাসি এমন কিছু 
কাজ করে নাই যাহাতে তাহাদের এই স্থৃপ্ত প্রবৃত্তি স্পষ্ট চেতনার রূপ 
গ্রহণ করিতে পারে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটির একটি ভাষ্য হিদাবে ব্রাদিমির 
ইলিচ লিখিলেন £ “তৃতীয় কংগ্রেসে আমি এই ইচ্ছ' ব্যক্ত করি যে, 
প্রত্যেক ছইজন বুদ্ধিজীবীর স্থানে আটজন করিয়! শ্রমিক পার্টি সমিতি- 
গুলিতে লওয়া হোক। সেদিনের সে-ইচ্ছা আজ কত না পুরাতন হইয়া 
পড়িয়াছে। আজ আমাদের এই ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত যাহাতে নৃতন 
পার্টি সংগঠনের মধ্যে সোশাল ডেমোক্রাটিক্‌ বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যেক একজন 
সদস্তেব জন্ত কয়েক শত সোশাল ডেমোক্রাট শ্রমিককে লওয়৷ উচিত।% 
“কমিটেটুচিক'দের ভয় ছিল, জনগণের মধ্যে পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়া যাইবে । ইহাদের উদ্দেশ্ত করিয়া ইলিচ লিখিলেন £ “কমরেডগণ, 
কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হইবেন না।” সোশাল ডেমোক্রাট বুদ্ধিজীবীদের 
এখন হইতে “জনগণের দিকে' তাকানো! উচিত। “মক্কুরদের স্বতঃপ্রবৃত্ত 
উদ্যোগ এখন হইতে এতদৃব বাড়িয়া উঠিবে যে, আমরা যাহারা সঙ্কীর্ণ 
দলে আবদ্ধ হইয়া গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যে এতদিন অভ্যস্ত ছিলাম 
আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।” আমাদের কাজ এখন নৃতন 
ভিত্তিতে সংগঠন করিবার ফরমুলা আবিষ্কার ততটা নহে যতটা৷ সাহসের 
সহিত আমাদেব কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত করাঁ। নূতন ভিত্তিতে পার্টি 
সংগঠন গড়িবার জন্য তখন আর একটি কংগ্রেসের প্রয়োজন অনুভূত হইল ॥ 

ইহাই ছিল ইলিচের প্রথম “বৈধ্প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ( “পার্টির 
পুনঃসংগঠন সম্পর্কে” “লেনিনের গ্রস্থাবলী' ৮ম খণ্ড, ৩৭৩-৮১ পৃষ্ঠা, 
রুশ সব্স্করণ )। 


ষুত্র ক্ষুদ্র দলে রিভক্ত হইয়! কাজ করিবার পদ্ধতি তখনও বলবৎ 
ছিল। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে লড়িবার সময় আসিল । 


আবার পিটার্সবুর্গে ১৯৫ 


পিটার্সবুর্গে পৌছিবার প্রথম কয়েকদিন আমি নেভস্কি গেট 
ধরিয়া ন্মোলেন্ক্কির পুরানে। রবিবার-সন্ধ্যার ক্লাসগুলি দেখিতে গেলাম । 
তখন আর সেখানে “ভূগোল” ও প্রার্কতিক ইতিহাস পড়ানে। হয় না। 
মজুর পুরুষ ও মেয়েতে পরিপূর্ণ ক্লাসগুলিতে তখন প্রচার কার্য্য 
চলিতেছে । পার্টির প্রচারকেরা তখন বক্তুতা, পড়িতেন। একটি 
বস্তুতার কথা! আমার মনে আছে, জনৈক যুবক এঙ্সেলসের বিষয়বস্ত 
“কল্পনামূলক সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিকাশ” সম্পর্কে 
বস্তুত দিতেছিলেন। 


মজুরেরা নিস্তব্ধ হইয়া! শুনিতেছিল, তাহাদের একটি চোখের 
পাতাও পড়িতেছিল না, বক্তার বক্তব্য বুঝিবার জন্য তাহার! প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছিল। কেহ কোনো! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না, নীচের ঘরে 
পার্টির মেয়েরা মজুরদের জন্ত একট ক্লাব সাজাইতেছিল। শহ্‌র 
হইতে কিনিয়! আনা গ্রাসগুলি তাহারা খুলিয়! রাখিতেছিল। 

ইলিচকে যখন আমার এই অভিজ্ঞতার কথা বলিলাম তিনি 
চিন্তিত ভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি ঠিক ইহা চাহেন নাই। 
তিনি চাহিয়াছিলেন মজুরদের কাজ মজুরেরাই করিবে। এ ধরনের 
কাজ যে হইত না তাহা নহে । এবং পার্টির মিটিংগুপিতে ইহা বিশেষ দেখা! 
যাইত না। পার্টির কাজের ধারা এবং মজুরদের আত্ম-সক্রিয়তা 
কেমন যেন একত্র আসিয়! কিছুতেই মিলিত না। সে-সময় গত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে শ্রমিকরা যথে্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার 
আগেকার সেই রবিবারের স্কুলের “ছাত্রদের সহিত যখনই আমার 
দেখা হইত তখনই আমি ইহা বুঝিতে পারিতাম। দসোশালিস্ট 
বাকিন” বলিয়া পরিচিত এক রুটি বিক্রেতা, দেখা গেল সে আমার 
এক পুরাতন ছাত্র; একদিন রাস্তায় সে আমাকে ডাকিল। দশ 


১৯৬ লেনি'নর স্ৃতি 


বৎসর আগে ম্যাকন্ওয়েল কারখানার ম্যানেজারের সহিত গ্রাম্য 
পদ্ধতিতে সে এই বলিয়া তর্ক করিয়াছিল যে, ছুইটি খচ্চরের স্থানে 
তিনটি খচ্চর লাগাইলে শ্রমের তীব্রতা বাড়িবে। এই তর্কের ফলে 
তাহাকে পুলিস পাহারায় নিজের গ্রামে অস্তরীণ করিয়া রাখা হয়। 
আজ সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একজন সোশাল-ডেমোক্রাট | 
ঘনায়মান বিপ্লব ও মজুর শ্রেণীর সংগঠন সম্পর্কে আমরা অনেকক্ষণ 
আলোচন! করিলাম। রুটি প্রস্ততকারীদের ধর্মঘট সম্বন্ধে সে আমাকে 
সব কথা বলিল । 


লেনিন তাহার প্রথম প্রবন্থটিতে খোলাখুলি ভাবেই পার্টি কংগ্রেস 
ও পার্টির গোপন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন। এই প্রবস্ধটির 
ফলেই “নোভায়া ঝিজম্‌ পত্রিকাটি খোলাখুলি ভাবেই পার্টির মুখপত্র 
হইয়া দ্াড়াইল। মিন্স্কি, ব্যালমণ্ট প্রভৃতিকে যে আর কাগজে রাখা 
চলে না তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। একটা অদল-বদল হইল এবং 
কাগজখানি সম্পূর্ণ বলশেভিকদের হাতে আপিল । সংগঠনের দিক হইতে 
ইহা পার্টির কাগজ হইয়া দীড়াইল এবং পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় 
চলিতে লাগিল। 


“নোভায়া ঝিজ.ন্‌্, পত্রিকায় লেনিনের যে-পরবর্তী প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হইল তাহাতে রুশ বিপ্লবের সমস্তা এবং মুর শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর 
সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এই সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা যে শুধু 
মেনশেভিকরাই করিত তাহা নহে, বলশেভিকদের মধ্যেও এমন অনেকে 
ছিলেন ধাহাঁদের এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ছিল। এই কমরেডর1 কৃষকের 
জমির টুক্রার প্রশ্নকে আন্দোলনের প্রথম সোপান মাত্র হিসাবে 
গ্রহণ ন। করিয়। উহাকেই পরম ও চরম লক্ষ্য করিয়া তুলিলেন। 
এমন কি, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যখন বুঝা! গেল যে, সম্পূর্ণ 


আবার পিটার্সবুর্গে ১৯৭ 


ভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালন] করা আবশ্তক তখনও 
পর্য্যন্ত তাহার! কৃষকদের জমির টুকরা. দানের শ্লোগান আকড়াইয় 
ধরিয়া চলিলেন। 

“মজুর শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী” শীর্ষক প্রবন্ধটি ছিপ নির্দেশবাহী, পার্টির 
একটি স্পষ্ট শ্লোগান উহাতে দেওয়া হইয়াছিল ) রুশিয়ার মজুর শ্রেণী 
রুষক শ্রেণীর সহিত জমি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষিকম্্মীদের সহিত একত্রে তাহারা 
সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতেছে । মজুর-প্রতিনিধি-পরিষদেও 
(59518 ০£ ড/০115915” [0000155 ) বলশেভিক প্রতিনিধিরা এই 
মতবাদ অনুসারে কাজ করিতে লাগিলেন। ১৩ই অক্টোবর এই 
সোভিয়েটের জন্ম । ব্রাদিমির ইলিচ. তখনও বিদেশে । সংগ্রামরত 
শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই ইহার জন্ম। শ্রমিক-প্রতিনিধি 
পরিষদে ইলিচ কোনদিন বক্তুতা দিয়াছেন বলিয়া! আমার মনে 
পড়ে না। “ফ্রি ইকনমিকৃম্‌ সোসাইটিতে একটি সভার কথা আমার 
মনে আছে এবং পার্টির বু লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, 
কারণ রব্রাদিমির ইলিচের সেখানে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল? 
কৃষি-সমস্ত। লইয়াই ইপিচ সেখানে বক্তৃতা দিলেন।" এই সভায় 
আলেক্সিন্স্কির সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সভাটি সম্পর্কে 
আর বিশেষ কিছুই আমার মনে নাই। ধুসর বর্ণের একটা দরজার 
কথা কেবল আবছায়ার মতো! মনে পড়ে; তাহার মধ্য দিয়াই ইলিচ, 
ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইতেছিলেন। আর মনে পড়ে এই সভাটি 
হইয়াছিল নভেম্বর মাসে এবং ব্রাদিমির আইভানোভিচ, নেভস্কি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রমিক প্রতিনিধি-পরিষদ যে বিদ্রোহী জনগণের জঙ্গী প্রতিষ্ঠান 


১৯৮ লেনিনের স্থৃতি 


ছিল তাহা নভেম্বরের প্রবন্ধগুলিতে ইলিচ উল্লেখ ঝরিলেন। তিনি 
তখন এই ধারণাকে রূপ দ্দিলেন যে, একদিকে যেমন বিপ্লবী সংগ্রামের 
আগুনের এঁক্য দিয়াই অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্নমেন্ট গড়িয়া উঠিবে, তেমনি 
অন্তদিকে শ্রমিক-প্রতিনিধি-পরিষদগুলির উপর নিজের প্রভা রক্ষার 
জন্য সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। 

গুপ্ত কাজের সুবিধার জন্ত আমি ইলিচের সহিত একসঙ্গে থাকিতে 
পারিতাম না। তিনি সারাদিন সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করিতেন। 
সম্পাদকীয় লেখকরা কেবল যে 'নোভায়া ঝিজন্ঠ আপিসে সমবেত 
হইতেন তাহা নহে, কখনও কখনও একটি গোপন কক্ষে, গ্লাজোভ-স্কি 
স্ীটে ডি-মআই-লোন্চেক্কোর বাড়িতেও তাহারা মিলিত হইতেন। 
গোপনতার জন্য আমার সেখানে যাওরা হইত না, «€নাভায়! বিজ ম-এর 
আপিসে তাই আমাদের দেখাশোনা হইত। এখানে ইলিচ, সর্বদাই 
ব্যস্ত থাকিতেন। একখানা ভালে ছাড়পত্র যোগাড় হইবার পর তিনি 
যখন বাসেনায়! ও নাদেঝদিন্স্কায়ার কোণে 'একটা বাড়িতে উঠিয়া 
গেলেন, তথন আমি সেখানে গিয়৷ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম; 
আমার রান্নাঘর দিয়! ঢুকিতে হইত এবং নিম্বস্বরে কথা বলিতে 
হইত) কিন্তু আমরা সব কিছুই আলোচনা করিতে পারিতাম। 


সেখান হইতে তিনি মস্কোয় গেলেন। মস্কোর পৌছিবার পরেই আমি 
তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম । বাড়িটির প্রত্যেক কোণে গুপ্তচরের৷ 
যেভাবে উকিঝুকি মারিতেছে তাহা দেখিয়৷ আমি ম্তম্তিত হইয়া! গেলাম । 
আমি ইলিচকে জিজ্ঞাসা করিলাম £ “এই ভাবে তোমাকে অনুসরণ 
করিবার মানে কি?” আপিবার পর হইতে তিনি তখনও বাহিরে 
যান নাই, অতএব এই ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। আমি তাহার 
বাক্স হইতে জিনিসপত্র নামাইতে গিয়া হঠাৎ একজোড়া বড় গোল নীল 


আবার পিটার্সবৃর্গে ১৯৯ 


শম! আবিষ্কার করিলাম! ০্ইহা দিয়া কি হইবে?” পরে বুঝ! গেল, 
ছন্সবেশের জন্ত মস্কোর কমরেডর। ব্রাদিমির ইলিচকে এই চশমা 
জোড়া দিয়াছে । ইহার সঙ্গে একট! হল্দে রং-এর ফিনিশ. বাক্স তাহাকে 
দিয় তাহার! তাহাকে শেষ সময়ে এমন একট! ট্রেনে চড়াইয়া দিয়াছে 
যাহ! গন্তব্য স্থানের আগে আর থামিবে না। ইহার ফলে চোর মনে 
করিয়া যত ডিটেক্টিভের দল ত্তাহার পিছনে আসিয়াছে। এখন 
আমাদের কাজ হইল থা সম্ভব এই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাওয়া । 
আমরা হাত ধরাধরি করিয়া বাহিরে আপিলাম (একাজ আমরা 
সাধারণত করিতাম না)। যেদিকে যাইবার কথা ঠিক তাহার উল্টা 
দিকে হাটিতে লাগিলাম, পরপর তিনখানি গাড়ি বদলাইলাম। তারপর 
বহু পথ ঘুরিয়া৷ অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করিয়া আমরা অবশেষে 
রুমিয়ানৎসিয়েভের বাড়িতে পৌছিলাম। যত দূর মনে পড়ে সে-রাত্রে 
আমার পুরাতন বন্ধু উইটুমেয়ার্সদের সঙ্গে ছিলাম. একট! গাড়ি ডাকিয়া 
আমরা ইলিচ ষে-বাড়িতে উঠিয়াছিলেন সেই বাড়ির পাশ দিয়াই গেলাম। 
বাড়িটির বাহিরে তখনও গ্প্তচরেরা ঈাড়াইয়। ছিল। ইলিচ আর বাড়িতে 
ফিরিলেন না। সপ্তাহ ছুয়েক পর জিনিসপত্র আনিবার জন্ত ও 
বাড়ির কত্রীর সঙ্গে দেনাপাওন! চুকাইবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠাইয়া 
দেওয়া! হইল। 

এ সময়টায় আমি কেন্দ্রীয় সমিতির সেক্রেটারী ছিলাম। আমি 
তৎক্ষণাৎ কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম । আর একজন সেক্রেটারী ছিলন 
মিথাইল সাপ্লিয়েভিচ ওয়েইনস্টিন। আমার সহকারী ছিরেন ভেরা 
কুডল্ফোভ্না মেনঝিনস্কায়।। এই ছিল আমাদের সেক্রেটারিয়েট। 
সাঞ্জ্িয়েভিচ বেশীর ভাগ সময় সামরিক সংগঠনকাধ্য লইয়াই বাস্ত 
থাকিতেন এবং নিকিতিনের ( এল-বি-ক্রাপিন ) নির্দেশ জানিতেই 


২৩০০ লেনিনের স্ৃতি 


সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কমিটিগুলির ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সাক্ষাৎকার 
ও পত্রবিনিময়ের ভার ছিল আমার উপর। কেন্দ্রীয় মমিতির সেক্রেটারি- 
য়েটের পদ্ধতি যে কি সরল ছিল তাহা আজ অন্থুমান করা কঠিন। কেন্দ্রীয় 
সমিতির কোনে সভায় কোনদিন গিয়াছি বলিয়! মনে পড়ে না । আমাদের 
চার্জে কেহ ছিল না। কোন কার্যবিবরণী রাখ! হইত না, সাঙ্কেতিক 
ঠিকানাগুলির পাঠোদ্ধার করিয়৷ সেগুলিকে দিয়াশালাইফ়ের বাঝেের মধ্যে 
বইয়ের মলাটে ও অনুরূপ নানাস্থানে রাখা হইত। 

স্বৃতিশক্কির উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কাজ করিতে হইত । 
বহুলোক একত্রে আসিয়া! আমাদের ভীড় করিয়া ধরিত। তাহাদের সব 
ব্যবস্থাই আমাদের করিতে হইত, জোগাইতে হইত সব কিছুই £ পুথিপত্র, 
ছাড়পত্র, নির্দেশ, উপদেশ ইত্যার্দি। আজ ভাবিয়া অবাক হই কেমন 
করিয়। এত সব করিতাম, কেহই তো! দেখিবার ছিল না। নিজেদের 
খেয়াল খুশি মতো! সব কিছুই করিতে হইত । সাধারণত, ইলিচের সহিত 
দেখা করিয়া আমি তাহাকে সব কিছুই বিশদ ভাবে বলিতাম। যে-সব 
কমরেড খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লইয়া আমিতেন তাহাদের সোজাস্থজি 
কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যদের নিকট পাঠাইয়৷ দেওয়া হইত । 

গভর্নমেন্টের সহিত সংঘর্ষের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিল। “নোভায়' 
ঝিজ্ন্, পত্রিকায় ইলিচ খোলাখুলি লিখিলেন, পেনাবাহিনী নিরপেক্ষ 
থাকিতে পারে না, পারা! উচিত নয়; তিনি সমস্ত দেশব্যাপী জনগণকে 
অস্ত্রসজ্জিত করিবার কথা লিখিলেন। ২৬শে নভেম্বর ক্রসম্তালেফ নোসার 
গ্রেপ্তার হইলেন। শ্রমিক-প্রতিনিধি-পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন 
টরটস্কি। ২রা ডিসেম্বর এ পরিষদ ( সোভিয়েট ) একটি ইশৃতেহারে 
গভর্নমেন্টের প্রাপ্য টাক! না দিবার নির্দেশ দিলেন । ৩রা ডিসেম্বর এই 
ইশ্তেহার ছাপিবার জন্ত আটখানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়! দেওয়া হয়, 


আবার পিটার্সবুর্গে ২৯১ 


ইহাদের মধ্যে “নোভায়া বিজন ছিল। ওরা ডিসেম্বর যখন আমি অন্ত 
দিনের মতই “নোভায়া ঝিঙ্ন্‌*-এর সম্পাদকীয় অফিদে গেলাম তখন 
একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা দরজ্জার নিকট আমাকে থামাইয়া দিল। 
বে-আইনী কাগজপত্র তখন আমার নিকট প্রচুর রহিয়াছে। লোকটি “নোভো 
ভ্িমায়া” ( একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রের নাম-_-মন্ুবাদক ) বলিয়! 
চিৎকার করিয়! উঠিল। ইতিমধ্যে টেঁচামিচির ফাকে সে আমাকে এই 
বলিয়া সাবধান করিয়! দিল £ *মফিসে এখন খানাতল্লাপী চলিতেছে ।” 
ঘটনাটির কথা যখন ব্লাদিমির ইলিচকে বলিলাম, তিনি বপিলেন £ 
“জনসাধারণ আমাদের পশ্চাতে আছে ।” 

ডিনেম্বরেব প্রথমে টামারফোর্ম কনফারেন্স * হইল। অত্যন্ত ছুঃখের 
কথ।, এই কন্ফাবেম্নেব বিবরণীবক্ষিত হয় নাই। সকলের মনেই 
তখন প্রবল উদ্দীপনা । বিপ্লবে আগ্তন তখন পূর্ণবেগে জলিতে শুরু 
করিয়াছে । প্রত্যেক কমরেড উত্তেজনায় অধীর, গুত্যেকেই লড়াইয়ের 
জন্য প্রস্রত। কাজেব ফাকে ফাকে আমরা গুলী চালাইতে শিখিলাম । 
একদা সন্ধ্যা একটি ফিনিশ জনসভায় আমরা উপস্থিত হইলাম সাভাটি 
মশালেব আলোয় আলোকিত হইরাছিল। সভার রূপ দেখিয়াই 
প্রতিনিবিদেব উদ্দীপ্ত মনোভাবেব পবিচয় পাওয়া গেল। যে-সকল 
প্রতিনিধি সে-কন্ফারেম্সে উপস্থিত ছিলেন তাহার! যে সেদিনের কথা 
ভূপিতে পাবিবেন, মনে হয় না। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন লজভস্কি, 
বারনষ্থি ও ইয়ারোন্নাীভন্কি। এই কমরেডদের কথাই আমার মনে আছে, 


* টামারফোদে পার্টি কম্ফারঙ্সের অধিবেশন হয় ২৪শে ডিসেম্বর হইনে 
৬*শে ডিসেম্বর (১৯৯৫) 


১৩ 


২০২ লেনিনের স্বৃতি 


কারণ তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের রিপোর্টগুলিই সব চেয়ে বে 
কৌতুঁহলোন্বীপক ও উদ্দীপনাময় । 

টামাবফোর্স কন্ফারেন্দে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই' 
বল্‌্শৈভিক। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্ত অবিলম্বে প্রস্ততি ও সংগঠনের 
প্রয়োজন স্বীকার করিয়া একটি প্রস্তাব এই কন্ফারেদ্নে গৃহীত 
হইল। 

মস্কোতে তখন পূর্ণোগ্ধমে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হইয়! গিয়াছে । 
কনফারেন্স তাই দীর্ঘস্থায়ী হইল না। আমার যতদূর সম্ভব মনে 
পড়িতেছে, সেমেনভ. রেজিমেন্ট মস্কোতে প্রেরিত হইবার ঠিক পূর্বাহ্েই 
আমরা ফিরিয়। আপিলাম। একটি ঘটনা তো খুবই আমার মনে 
পড়ে । টি.নিটি গির্জার নিকট দিয়া সেমেনভ্‌ রেজিমেণ্টের একটি 
সৈন্ত বিষণ মনে চলিয়াছিল, টুপিটি হাতে লইয়! তাহারই পাশে পাশে 
চলিয়াছিল একজন তরুণ মজুব। উত্তেজিত ভাবে সে যেন সৈন্তটিকে 
একট! কিছু করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইতেছিল। তাহাদের মুখ 
দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা গেল, মক্জুরটি সৈশ্তটিকে অনুরোধ :করিতেছিল, 
মজুরদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু ন। করিবার জন্য এবং সৈশ্ঠটি রাজী 
হইতেছিল না। মস্কোব বিদ্রোহী মন্গুরদের সমর্থনের জন্য পিটাসবুর্গের 
মজুরগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সমিতি আহ্বান জানাইল। কিন্তু সম্মিলিত 
ভাবে কোনো কাজ হইল না। মস্কোভ্ষ্কির মতো এক অনুন্নত জেলাতেও 
একট! মক্যত্খান হহল, অথচ নেভযস্কির মতো! একট! অগ্রগামী জেলায় 
কিছুই হইল না। ট্ট্যানিন্নাভ ভোল্স্কি সেই সময় এ জেলায় আন্দোলন 
চালাইতেছিলেন। মনে পড়ে, রাগে ও ছুঃথে তিনি কতখানি ক্ষিপ্ত 
হুইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্রোহের কোনে স্থচন। ন। দেখিয়া তিনি সঙ্গে 
সঙ্গেই একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন, এমন কি মজুরদের বিপ্লবী 
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শক্তি সম্পর্কেই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি একবার ভাবিষ! 
দেখিলেন না, পর পর স্ট্াইকের পর স্ট]াইক করিয্। পিটার্সবুর্গের 
শ্রমিকগণ ক্লান্ত হুইয়। পড়িয়াছে এবং তাহার মধ্যে বড় কথা হইল, 
জারতন্ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্জায় তাহারা তখনও কতখাদন অসংগঠিত, 
কত অল্প অস্ত্রে সুসজ্জিত। ইতিমধ্যেই তাহার! মস্কোর ঘটনাবলী হইতে 
দেখিয়াছে যে, জীবনমরণের প্রশ্ন লইয়াই এই সংগ্রাম । 


পিটার্মবর্ ও ফিন্ল্যা্ 
€ ১৯০৬-১৯০৭ ) 


ডিসেম্ববের বিদ্রোহ দমন করা হইল) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট 
সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিলেন । ১৯০৩ সালেব ১ল! জানুয়ারী তারিখে 
একটি প্রবন্ধে ( “মঙ্জুরশ্রেণী ও বর্তমান পবিস্থিতিতে তাহাদের কর্তব্য” ) 
ব্রাদিমির ইলিগ পবিশ্থিতি সম্পর্কে লিখিলেন £ "গৃহযুদ্ধের আগুন 
অপপতিছে । রাজনৈতিক ধর্মঘটের শক্তি নিঃশেষিত হইতে শুরু 
হইয়াছে । আন্দোলন হিসাবে উহাব অচল রূপ ক্রমেই অতীতে বিলীন 
হইয়া যাইতেছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, সংগ্রাম-শক্তি ও প্রাণ- 
শক্তি নিঃশেষিত হওবায় পিটাদবুর্গেব শ্রমিকগণ ডিসেম্বরের ধর্্মঘটকে 
আগাইয়া লঈয়! যাইতে অক্ষম। অন্তদিকে দেখিতে গেলে, যদিও 
প্রতিক্রিরাণীল শক্তিন দ্বারা আন্দোলন সাময়িক ভাবে দলিত হইয়াছে, 
তথাপি উহ! যে উচ্চ একস্তরে গিয়া 'পৌছিয়াছে তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই :...৮১ পডুবানভেব কামানগুলি নূতন জনগণের মনে যতখানি 
বিপ্লবের ভাবের শ্োত আনিয়াছে তাহা ইতিপৃত্ব্ব আর কখনও হয় 
নাই 1...” «এখন কি কবিতে হইবে? বাস্তবের দিকে চোখ মেলিয়। 
স্পট করিয়া তাকাইতে হইবে। সংগ্রামের সাম্প্রতিক রূপের অভিজ্ঞতা! 
হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ কবিতে হইবে, তাহাকে নূতন ব্ূপ 
দিতে হইবে। আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে আবার 
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শক্তির সমাবেশ করিতে হইবে।” মস্কোর পরাজয় লেনিনের অত্যন্ত 
তিক্ত অভিজ্ঞতা । স্পছটই বুনা গেল, মঙ্কুনদের হাতে যথেই ' অস্ত 
ছিল না, নংগঠন হিল ছূর্ধল। শিটাসবুর্ণ ও মস্কোর মধ্যে সংযোগ 
ছিল খুব অল্লই। মনে পড়ে, ইলিচ তাহাব বড় বোন অ্যানা 
ইপিনিচনার একটা গল্প অত্যন্ত মন দিয়! শুনিরাছিলেন। মস্কো! স্টেশনে 
তাহার সহিত একটি মঙ্গুব মেয়ের সাক্ষাৎ হয়। পে পিউী্সবুর্শ- 
বাপীদের উদ্দেশে অত্যন্ত তীক্ষ ভাষায় বলে £ পসেমেনভ. রেজিমেন্ট 
পাগইয়া তোমরা আমাদের যে-সাহাধ্য করিষাছ পেজন্ত, হে 
পিার্সবুর্গবাপিগণ, তোমাদের ধন্তবাদ।” ঘেন এই তিরস্কারের উত্তর 
দিতে বদিবাই ইলি5 লিখিলেন £ প্মুবদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামকে দমন 
করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে খুবই সোজা। অত্যন্ত অস্থবিধাকব অবস্থার 
মধ্যে গভর্নমেন্ট হয়তো শীঘ্বই মঙ্জুবদের পিটার্সবুর্গে সংগ্রাম করিবার 
জন্য আহ্বান করিবেন। কিন্তু মজুবদের এই প্ররোচনায় ভূলিলে 
চলিবে না। ইহার পরেই সমগ্র রুশিয়। ব্যাপী যে-আন্দোলন আদিতেছে 
তাহার জন্ত স্বাধীন ভাবে আয়োজনের পথ তাহাদিগকে খোলা রাখিত্তে 
হইবে ।” : 
ইলিচ ভাবিয়াছিলেন ১৯০৬ সালের বসন্তকালে কষকরাও বিদ্রোহ 
করিবে এবং এই বিদ্রোহের প্রভাব সেনাবাহিনীতেও পরিব্যাপ্ত হইবে। 
তিনি লিখিলেন £ “মারও ম্প$ ভাবে ও ব্যাপক ভাবে একটি নূতন সক্রিনর 
আন্দোলনের দুরূহ কর্তব্যভার আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার 
জন্য চাই আরও বেশী অধ্যৰসায়, আরও বেশী শৃঙ্খল-নিষ্ঠা, আরও বেশী 
্রকাস্তিকতা। ধর্মঘট সংগ্রামে পরিশ্রান্ত মজুরের শক্তিকে অপচয়ের 
হাত হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিয়! চলিতে হইবে |” 

“মজুরের পার্টিকে তাহার কর্তব্য সম্পর্কে একটা স্ুম্পষ্ট ধারণা মনে 


২৩ ৃ লেনিনের স্থতি 
রাখিতে হইবে । বৈধ পদ্ধতির মোহপাশ তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে । 
মজ্জুর শ্রেণীর চারিপাশে যে-নৃতন শক্তির সমাবেশ হইতেছে তাহাকে 
আমাদের একত্র করিতে হুইবে। বিপ্লবের ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ মাসের 
(নভেম্বর ও ডিসেম্বর ) অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের শিক্ষা লাভ করিতে 
হইবে। পুনঃপ্রতিষিত শ্বৈরতন্ত্রেরে অবস্থানুযায়ী আমাদের আবার 
কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে । যেখানেই প্রয়োজন হইবে আবার 
গোপনতা। অবলম্বন করিতে হইবে ।” 

গোপনতাই আমাদের অবলম্বন করিতে হইল, এবং নূতন করিয়া 
গড়িতে হইল ব্যাপক গুপ্ত সংগঠন । রুশিয়ার সমস্ত স্থান হইতে 
কমরেডরা আদিলেন। তাহাদের সহিত আমরা আমাদের কাজ ও 
কাজের কৌশল লইয়া! আলোচন! করিলাম। প্রথমে তাহারা একটি নির্দিষ্ট 
স্থানে আপিতেন, সেখানে আমি এবং ভেরা রুডলফোভনা অথবা 
মিখাইল সাল্লিয়েভিচ_ তাহাদের সহিত দেখা করিতাম। বিশেষ পরিচিত 
এবং মূল্যবান যদি কেহ আগিতেন, তবে ইলিচের সহিত আমি তাহাদের 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতাম। ধযর্দি সামরিক কোন ব্যাপারে কেহ 
আপিতেন, তবে মিখাইল সাঙ্গিয্নেভিচ নিকিটিনের (ক্রাসিন্‌) সহিত 
তাহাকে সাক্ষাৎ করাইয়া দ্িতেন। নান! স্থানে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত, 
কখনও ডোরা ভয়রেসের দাতের ডাক্তারখানায় (নে'ভ-স্কির তীরে কোনো 
স্থানে); কখনও দস্ত-চিকিংসক ল্যাতরেণ্টিয়েভার বাড়িতে 
(নিকোলায়েভ-স্কায়ার তীরে), কখনও *ড্পিরিয়ড, পুস্তকালয়ে, কখনও 
কোনে সহানুভূতিশীল ব্যক্তির বাড়িতে । 

ছুইটি ঘটনার কথ! আমার মনে আছে । একবার ভের রুডলফোভনা, 
মেন্ঝিনস্কায়া ও আমি নবাগত কমরেডদের সহিত সাক্ষাতের জন্ত 
পিরিয়ড! পুস্তকালয়ে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এঁজন্ত একটা বিশেষ ঘর 
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আলাদা করিয়! রাখ! হইয়াছিল। কোনে! জেলা কমিটির একজন কন্থা 
কিন্বা। এ ধরনের কেহ একগোছা! ঘোষণাপত্র লইয়া ঢুকিলেন, আর. একজন 
তখন তাহার পালা আপিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ 
দরজাটি খুলিয়। গেল এবং একজন পুলিস ইনম্পেক্টর মাথ। গলাইয়া 
আমাদের দেখিয়াই “আঃ!” বলিয়া! আমাদের সকলকেই তালাবদ্ধ 
করিলেন । আমর! হতভম্ব হইয়! গেলাম । জানাল! দিয় গলিয়। বাহির 
হইবার চেষ্ট! বৃথা, অত এব পরম্পবের দিকে অসহায় ভাবে চাহিয়া বসিয়া 
রহিলাম। তারপর ঠিক করিলাম ঘোষণাপত্রগুলি ও অন্যান্ত বে-আইনী 
কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা যাক। তারপর আমরা স্থির করিলাম যে, 
আমরা বলিব, গ্রামের লোকদের পড়িবার মতো! কিছু বইপত্র জোগাড় 
কবিতেই আমর! সেখানে আসিয়াছি। তাহাই বলিলাম। ইন্স্পেক্টরটি 
কিদ্ধপের সহিত আমাদের দিকে তাকাইল, কিন্তু গ্রেপণ্তার করিল না, শুধু 
নাম ও ঠিকান! লইয়! চলিয়া গেল। কিন্তু যে-নামঠিকানা আমর! দ্রিলাম 
ভাহা সবই মিথ্যা। 

আর একবার বিপদে পড়িয়াছিলাম। ল্যাভরেন্টিয়েভার সহিত 
প্রথম যেবার সাক্ষাৎ করিতে যাই সেইবারের ঘটনা । ৩২ নম্বরের স্থানে 
'তাহাবা আমাকে ৩৩ নম্বর বলিয়! দিয়াছিল। আমি দরজার নিকট গিয়! 
দেখি নামের কার্ড সরাইয়! ফেল! হইয়াছে । ভাবিলাম ইহা এক অস্তুৎ 
ধবনেব গোপন কার্য । কোনে। একজন অফিলারের চাকর আসিয়া দরজা 
থুলিয়! দিল। আমি কোনে কিছু না বলিয়া সোজ। বারান্দ। দ্িয়। চলিতে 
লাগিলাম। আমার নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত অসংখ্য চিঠি ও 
কাগজপত্র ছিল। চাকরটি বিবর্ণ মুখে কাপিতে কাপিতে আমার পিছনে 
দৌড়াইয়া আদিল। আমি থামিয়া জিজ্ঞাস! করিলাম, আজ কি ডাক্তার 
রুণী দেখিবেন না, আমার দাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে । আমতা 
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আমত! করিয়। লোকটি জবাব দিল ২ ০কর্নেল তো বাড়িতে নাই ।” "কোন 
কনেল?” “কনেল রাইমান্‌।” বুঝিলাম রাইমানের ফ্লাটে ঢুকিয়া 
পড়িয়াছি। ইনি ছিলেন দেমেনভ. রেজিমেন্টেয় কর্নেল এবং এই 
রেজিমেণ্টই মস্কোর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল এবং মস্কো-কাজান রেল- 
শ্রমিকদের উপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার লইয়াছিল। 

লোকটির ভয় হইয়াছিল, কর্নেলকে হত্যার হয়তো চেষ্টা হইবে, তাই 
দরদ! হইতে কার্ডট মে হি'ড়িয়া ফেলিয়াছিল। আবার এই অবস্থায় 
ঠিক আমি বিনা অনুমতিতে সরাপরি বারান্দা ধরিয়া চলিয়] গিয়াছিলাম। 
ফিবিয়া আসিতে আসিতে আমি বলিলাম £ “মামি ভুল করিয়া! 
আপিয়াছিলাম, আমি ফ্াতের ডাক্তারকে চাই।” লেনিন রাত্রিগুগ্লি 
অত্যন্ত অস্থির ভাবে কাটাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি অত্যন্ত 
অবপন্ন হইয়। পড়িলেন। তিনি সাধারণত খুব বেশী রকম বিব্রত বোধ 
করিতেছিলেন। গৃহম্বামী যেভাবে আদর আপ্যায়ন করিতেন তাহাতে 
তিনি বিব্রত বোধ করিতেন। লাইব্রেরীতে কিৎব! বাড়িতে কাজ করিতে 
তিনি ভালোবাদিতেন। কিন্তু এখানে নৃতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াই 
তাহাকে সর্বদা চলিতে হইতেছিল । 

ভিয়েনা রেস্তেররায় তাহার সহিত আমার দেখা হইত। অন্ত 
লোকের সম্মুথে কথাবার্তার অন্ত্রবিধা হইত বলিয়া! আমরা সেখানে 
কিছুক্ষণ বপিয়া কিৎবা রাস্তার কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া 
একটা গড়ি লইয়া কোনো হোটেলে যাইতাম। নিকোলায়েভ স্টেশনের 
বিপরীত দিকে যে-হোটেলটি ছিল আমর! প্রায়ই সেখানে যাইতাম। 
যাইয়! একটি ঘর দখল করিয়া রাত্রের আহারের অর্ডার দিতাম। 
মনে পড়ে, একদিন রাস্তায় ইউজেফকে (জারঝিনৃষ্কি ) দেখিয়াছিলাম। 
গাড়ি থামাইয়া তাহাকে আমাদের সহিত আসিবার জন্ত আমন্ত্রণ 
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করিলাম। তিনি গাড়োয়ানের বাকের উপর বদিলেন। এ স্থানে 
বদিতে তাহার অন্্রবিধা হইতেছে মনে করিয়! লেনিন চিন্তিত হইলেন, 
কিন্তু তিনি হাপিঘ্না বপিলেন ধে, তিনি গ্রামে মানুষ হইয়াছেন, 
অতএব শ্লেজ গাড়ির চালকের গিটে চাপিয়াও তিনি যাইতে পারেন। 

অবশেষে এই অস্থির জীবনে লেনিন হাপাইয়! উঠলেন। ,আমর! 
তখন প্যাণ্টালিমনোভস্কায়ার তীরে €শীর্জাব বিপরীত দিকের একটি 
বাড়িতে) বাস করিতে গেলাম। এই বাড়ির বাড়িওয়ালী ছিলেন 
ব্ল্যাক হাণ্ডেডস্দের পক্ষপাতী। 

সে-যুগের ইলিচের বক্ত তা সম্পর্কে একটা ঘটনার কথ! মনে আছে। 
বিভিন্ন জেল! হইতে নিপোভিচের বাড়িতে প্রচারকের মিলিত 
হইয়াছিলেন। নেভস্কি জেল! হইতে আগত নিকোলাই নামে একজন 
তাহ'কে কোনে। প্রশ্ন দিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন। নিকোলাইয়েভর প্রশ্থাটি 
উত্থাপন করার ও কথা বলার ধরনটি আমার ভালো লাগে নাই। 
সভার পর 'নেভস্কি গেট” জেলার সংগঠক “ছোট খুড়া'কে জিজ্ঞাদা 
করিলাম, নিকোলাই কি ধরনের কম্মী। তিনি বলিলেন, নিকোলাই 
কন্মী হিসাবে বেশ চতুর বটে, কিন্তু জনগণের মধ্যে থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত 
ভাবে কাজ কবিতে পারেন না, কন্মীদের ছোট দলের মধ্যে উত্তেজনার 
স্ষ্টি করিতে পারেন মাত্র । ১৯০৬ সালেও নিকৌলাই পাটির একজন 
সক্রিয় কর্ম ই ছিলেন। প্রতিক্রিয়ার যুগে তিনি একজন প্ররোচনাকারী 
হু'ন এবং পরে এ অবস্থায় থাকিতে ন! পারিয়া আত্মহত্যা করেন। 
নিকোলাই ছিলেন সেই এক বিশেষ দলের কমরেডদের একজন 
যাহার! গরীব জনপাধারণের সর্বস্তরে ঢুকিবার চেষ্টা! করিতেন। মনে 
আছে, একবার তিনি এক শোবার হোটেলে আন্দোলন চালাইতে 
গিয়াছিলেন। কমরেড ক্রাইলেঙ্কো ছিলেন সে-সময় একজন অত্যুৎসাহী 
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যুবক। ব্যাপ্টিস্টদের- এক সভায় গিয়া একবার তিনি প্রায়: মার 
খাইয়াহিলেন। সারজেই ভর়টিনৃস্কি তে! প্রায়ই এই ধরনের বিপদে 
পড়িতেন। র 
ইলিচের উপর পুলিস কড়া নজর রাখিতে লাগিল। কোনে একটি 
ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে তিনি একবার এক সভায় যান (খুব সম্ভব 
চেরেকুল-কুশ-এর বাড়িতে )। পুলিন এমন ভাবে তাহাকে অনুসরণ 
করে যে, তিনি বাড়িতে ন! ফেরাই ঠিক করেন। সারা রাত্রি আমি 
জানালার ধারে বপিয় রহিলাম; সকাল হইলে ভাবিলাম নিশ্চয়ই 
তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছের। ইলিচ তখন গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা 
দিয়া! বাস্ক্‌-এব (তখনকার দিনের সমবায়-আন্দোলনের একজন বিখ্যাত, 
ব্যক্তি ) সাহায্যে ফিনল্যাণ্ডে পালাইয়া যান এবং স্টকহম কংগ্রেস 
পর্য্যন্ত সেখানেই থাকেন। 

সেখানে থাকিতেই তিনি এপ্রিল মাসে ক্যাডেটদের জয়লাভ ও. 
মজুর পার্টির কর্তব্য” নামক পুন্তিকাটি রচনা করেন। সংযুক্ত কংগ্রেসের 
প্রস্তাবগুলিও তিনি এখানে থাকিতেই লেখেন। প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে 
আলোচনায় যোগ দিবার জন্ত তারপর তিনি পিটার্সবুর্গে আদেন। 
উইটমেয়ারের বাড়িতে এই আলোচনা হয়। প্র বাড়িতে একটি 
ব্যায়াম-শিক্ষালয় ছিল ; তাহাবই একটি ঘবে আলোচনা হয়। 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর এই প্রথম বল্শেভিক ও মেনশেতিকরা! 
এক সভায় মিপিত হইতেছিল। যদিও গত করেক মাসে মেনশেভিকরা 
তাহাদের স্বর্ূপের পরিচয় ভালে! ভাবেই দিয়াছিল তথাপি লেনিন 
আশা! করিয়াছিলেন, বিপ্রবের নূতন তরঙ্গের আঘাতে তাহারা 
বলশেভিকদের পথে আদিতে বাধ্য হইবে এবং বিপ্লব যে আসন্ন তাহাজে 
তাহার কোনে! সন্দেহই ছিল না। 
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কংগ্রেসে যাইতে আমার কিছু দেরী হইল। আমার সঙ্গে গেলেন 
তুচাপৃষ্কি ও ক্লডিয়া টিমোফেয়েভ না স্ভের্দলোভা। প্রথম কংগ্রেসের 
আয়োজনের সময় হইতে তুচাপসস্কিব সহিত আমাৰ পবিচয় । স্ভের্দলোভও 
কংগ্রেসে মাদিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উরাল অঞ্চলে তাহার যে প্রচণ্ড 
প্রভাব ছিল তাহা বিবেচন। করিয়াই মজুবর! তাহাকে আদিতে দিল না। 
কাজানের একটি নির্দেশ আমার ছিল, কিন্তু এই নির্দেশে অল্প কিছু 
ভোট কম ছিল। ক্ষমতা-নির্দারক (ক্রিডেনশিয়াল) কমিশন তাই 
শুধু পরামর্শমূলক ভোটের অধিকার দিলেন। এই কমিশনের কার্য 
ব্যাপারে অল্পক্ষণের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রকৃত রূপটি আমার চোখের 
সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল-_-এই রূপ উপদলীয় চক্রান্তের । 

বলশেভিকরা শেষ পর্য্যন্ত একটা কঠিন পক্যবদ্ধতা রক্ষা করিল! 
সামগ়িক পরাজয় সত্বেও বিপ্লব যে ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতব পর্যায়ে উন্নীত 
হইতেছে, এই বিশ্বাসই তাহাদের এঁক্যকে শিথিল 'হইভে দিল না। 

“ছোট খুড়ো"র কর্্মব্যস্ততার কথা মনে পড়ে। তিনি স্থইডিস ভাষ! 
বেশ ভালে! জানিতেন, তাই প্রতিনিধিদের থাকিবার ব্যবস্থা করার 
বু-কিই তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছিল। আইভান আইভানোভিচ স্কভোটসভ ও 
ব্রাদিমির আলেক্জান্দ্রোভিচ ব্যাজারভ্‌-_ইহাদের দুইজনের কথাও মনে 
পড়ে । মনে পড়ে যখন লড়াইয়েব ভাবে থাকিতেন তখন তাহাদের চোখ 
জ্বলিতে থাকিত। এই প্রপঙ্গের উল্লেখ করিয়া রব্রার্দিমির ইলিচ 
বলিতেন যে, ব্যাজারভেব মধ্যে একটা পাকা রাজনৈতিক বৃদ্ধি রহিয়াছে 
এবং সংগ্রামের নাম শুনিলেই তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। 
মনে পড়ে, মজুবদের মনের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
করিতে একদিন খোলা মাঠে খুব হৈ চৈ শুরু হইয়। গিয়াছিল? 
কংগ্রেসে আর যাহারা উপস্থিত ছিলেন ত্তাহাদের মধ্যে ছিলেন 


২১২ লেনিনের স্থৃতি 


ভরোশিলভ (ওরফে ভলোদায়া আণ্টিমেকভ ) ও কে-্তাময়লোভা 
€(নাটাশা বলশেভিকোভা ), শেষের ছন্সনাম ছুইটির মধ্যে একট 
যৌবনোচিত ক্ফন্তির আভাস পাওয়া যায়; নাম ছুইটি সংযুক্ত কংগ্রেসের 
বলশেভিক প্রতিনিধিদের পরিহাসপ্রিয়তাব পরিচায়ক । কংগ্রেস হইতে 
বলশেছিক প্রতিনিধিরা ফিবিয়া আদিলেন যতখানি এীক্য লইয়া ততখানি 
ধক্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তীহাদেব মধ্যে আসে নাই। 

২৭শে এপ্রিল তাবিথে প্রথম স্টেট ডূমার অধিবেশনের প্রারস্তেই 
বেকাবদের একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। ভয়টিনৃস্কি বেকারদের মধ্যে 
কাক্জ করিতেন। প্রচণ্ড উদ্দীপনাব মধ্যে ১লা মে উৎসব হইয়া 
গেল। এপ্রিলের শেষে (ণনোভায়া ঝিজন্'-এর) স্থানে “ভোল্না 
বপিয়া একটি নূতন কাগঞ্জ বাহিব কবা হইল। “ভেস্টনিক্‌ বিজ.নি' 
নামক একটি ছোট বলশেভিক পত্রিকাও বাহির হইল। আন্দোলন 
আবাব উর্দদঘুখী হইল । 

স্টকহুম্‌ কংগ্রেদ হইতে ফিবিয়া আমবা জাবালকান্ষ্কির তীরে 
বাদ। লইলাম। আমাব ছিল প্রাস্কোভিয়া ওনেক্তিনের ছাড়পত্র, ইলিচের 
ছিল'ঢেখেইদ্জের নামের ছাড়পত্র । বাড়ির মাঝখানে একটি উঠান ছিল, 
দেখানে জীবনযাত্রা খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল। একমাত্র বিদ্ব আগত 
আমাদের প্রতিবেশী নিকট হইতে, 'প্রতিবেশীটি ছিলেন সেনাবিভাগের 
লোক। স্ত্রীর সহিত তাহাব সাংঘাতিক হাতাহাতি হইত। তীহাদ্ক চুল 
ধরিয়া বাবান্দা দিরা টানিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেন। 
আর একটি বিদ্ব ছিল আমাদের বাড়িওয়ালীর সৌজন্ত। তিনি প্রায়ই 
ইলিচের আত্ীয়ম্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং আমাদের এই 
বলিয়! আশ্বাস দিতেন যে, ইলিচ যখন চারি বৎসবের শিশু তখন হইতেই 
তিনি তাহাকে চেনেন, শুধু তখন তাঁহার কালে! চুল ছিল, আর এখন **"। 


পিটাসবুর্গ ও ফিন্ল্যাণ্ড ২১৩ 


পিটার্সবুর্গের কর্তাদের জন্ সংযুক্ত কংগ্রেস সম্পর্কে ইলিচ একটি 
রিপোর্ট লিখিলেন, রিপোর্টটিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে 
সমস্ত মতবিরোধের স্পষ্ট ও বিশদ ব্যাথা তিনি করেন। এই রিপোর্টেই 
ইলিচ লেখেন £ "মালোচনার স্বাধীনতা থাকিবে বটে, কিন্তু আমাদের 
লক্ষ্য হইবে কর্মক্ষেত্রে প্রক্যবন্ধ ভাবে কাজ কর1।... কৃষকশ্রেণীর বৈপ্লবিক 
কার্য্যাবলীর সমর্থনে এবং পেটি-ঝুর্জোয়াদের কাল্পনিক পরিকল্পনাগুলির 
সমালোচনায় সকল সোশাল-ডোমোক্রাটই একমত । ডুমার নির্বাচন 
সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ শ্ক্য একান্ত আবশ্তক। কংগ্রেস দিদ্ধান্ত করিয়াছে, 
যেখানেই নির্বাচন হইতেছে সেখানেই ভোট দান ব্যাপারে আমরা অংশ 
গ্রহণ করিব। নির্বাচনে যোগদানের নীতির কোনো সমালোচনা করা 
চলিবে না, কর্মক্ষেত্রে মজুর শ্রেণীর এক্য রক্ষা করিতে হইবে ।” 

মে মাসের “ভ্পিরিয়ড'-এ এই বিপোর্ট প্রকাশিত হ্য। 

৯ই মে ব্রাদিমিব ইলিচ জনসভায় বক্তৃতা করিলেন । রুশিয়ায় এই 
প্রথম তাহার জনসভায় বক্তৃতা । “পানিন৷ হাউস'-এ এই সভার অনুষ্ঠান 
হুয়। জনসমাবেশ হয় খুন বেশী। কার্প এই ছদ্ম নামে ইলিচ বক্তৃত। 
করেন। সমস্ত জেলা! হইত আগত কক্্ীদের দ্বারা হলঘবটি একেবারে 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পুলিসের অন্ুপস্থিতিটা সকলেরই চোখে 
পড়িতেছিল। সভা আরম্ভ হইবাব আগে ছুই জন পুলিস ইন্স্পেক্টরকে 
ঘুবিতে দেখা গিয়াহিল বটে, কিন্তু পরে তাহাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল 
না। একজন মন্তব্য কিল £ «নিশ্চয়ই কেউ তাহাদের উপর পোকা! 
মারা গুড়! ছড়াইয়া দিয়াছে ।” ডুমার প্রতিনিবি ওগোরোদ্নিকভের 
ৰন্তৃতার পর সভাপতি কার্পতকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান কবিলেন। আমি 
ভীড়ের মধ্যে দাড়াইয়া ছিলাম । ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন। এক মিনিট কাল তিনি নিস্তব্ধ হইয়! ঈাড়াইয়! রহিলেন, 


২১৪ লেনিনের স্থতি 


মুখ তখন তাহার অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাইতেছিল। সমস্ত রক্ত যেন তাহার 
হাদ্‌পিণ্ডে নামিয়৷ গিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকেই যেন অনুভব করিল, 
বক্তার উত্তেজনা আ্োতাদের মধ্যে ফ্চারিত হইতেছে। অকম্মাৎ প্রচণ্ড 
করতালি শুরু হইল-_পার্টিসভ্যেরা ইলিচকে চিনিতে পারিয়াছেন। 
ঠিক মামার পাশেই একজন কক্া ফাড়াইয়াছিলেন, তাহার উত্তেজিত 
মুখখানি আজও আমার মনে পড়ে । তিনি উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
“ইনি কে? কে ইনি?” কেহ জবাব দিল না। ধীরে ধীরে করতালি 
কমিয়া আসিল। ইলিচের বক্তৃতার পর একট! অস্তুৎ উদ্দীপনার ঢেউ 
উপস্থিত জনমণ্তীকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল-_সেই মুহূর্তে সকলেই 
আসন্ন সংগ্রামকে চূড়ান্ত সংগ্রামে পরিণত করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। 

লাল শাট ছিড়িয়া পতাকা বানানে! হইল; বিপ্লবী সঙ্গীত গাহিতে 
গাহিতে কম্মীরা যে যাহার জেলায় ফিরিয়া গেল । 

মে মাসের জ্যোৎন্সাশুত্র রাত্রি। পিটার্সবুর্গের এক পরিচিত উন্মাদ্নাময় 
শুভ্র রাত্রি। আশঙ্ক। করিয়াছিলাম পুলিস আমিবে, কিন্তু আসিল ন1। 
সভার পর ইলিচ ডিমিটি। ইলিচ লেশচেক্কোর সহিতই কাটাইলেন। 

সে-বারের সে-বিপ্রবে আর কোনো বড় জনসভায় লেনিন বক্তৃতা 
করিতে পারেন নাই । 

২৪ শে মে পুলিস ভোল্না' বন্ধ করিয়৷ দিল, ২৬ শে মে আমর! 
আবাব “ভ্পিরিয়ড' নাম দিয়! কাগজ বাহির করিলাম। ১৪ই জুন পর্য্যস্ত 
কাগজটি চলিল। 

২২শে জুনহ আবার আমরা “ইখো” ( প্রতিধ্বনি? ) নাম দিয়া আর 
একথানি বলশেভিক কাগজ্জ বাহির করিতে সক্ষম হইলাম। ৭ই জুলাই 
ইহাব জীবন ফুবাইল। ৮ই জুলাই স্টেট ভূমা ভাঙ্গিয়া দেওয়! 
হইল। 


পিটার্সবুর্গ ও ফিন্ল্যাণ্ ২৯৫ 


ভূন মাসের শেষে ওয়ারশ' জেল হইতে ছাড়া পাইয়াই রোজা 
লুক্নেমবুর্ণ পিটার্সবুর্গে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। ব্লাদিমির ইলিচ ও 
আমাদের নেতৃস্থানীয় বলশেভিকর! তাহার সহিত দেখা করিলেন। এই 
সকল সাক্ষাৎকারের জন্ত “রোড বাবা আমাদের একথানি ঘর 
দিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা । ইহার মেয়ে 
নেভ-স্কি গেট জেলায় আমার সহিত একত্রে শিক্ষপ্িত্রীর কাজ করিতেন। 
তারপর একই সময় আমরা ছুই জনেই জেলে ষাই। বৃদ্ধ আমাদের 
সাহায্য করিতে বথানাধ্য চেষ্টা করিতেন । এবার তিনি সাক্ষাতের জন্য 
একটি বড় খালি ফ্লাট ছাড়িয়! দিলেন। ব্যাপারটার গোপনতা যাহাতে 
বুদ্ধি পায় সেই জন্ত তিনি সমস্ত জালানাগুলিকে চুণকাম করার নির্দেশ 
দিলেন। ফলে সমস্ত পাহারাওয়ালার দৃষ্টি পড়িল জানালাগুলির উপর। 
এই সভায় প্রকৃত অবস্থা ও কি কৌশল অবলম্বিত হইবে তাহার আলোচন। 
হইল। পিটাপবুর্গ হইতে রোজ! ফিন্ল্যাণ্ডে গেলেন এবং সেখান হইতে 
বিদেশে চলিয়া গেলেন। 

মে মাসে খন আন্দোলন বাড়িয়। উঠিতে শুরু করিল এবং ডুমার মধ্যে 
ফ্ষকদের মনোভাব অভিব্যক্ত হইতে লাগিল, ইলিচ ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিলেন। সে-সময় তিনি নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি 
লেখেন ঃ “স্টেট ডুমার মজুরদের গ্র,প” ) “কৃষক অথবা শ্রমজীবীদের গ্রপ 
এবং আর-এস্-ডি-এল-পি+ ; প্ডুমায় ভূমিলমন্তা' ) “জমিও না, 
স্বাধীনতাও না” ; গভর্নমেণ্ট, ডূম! ও জনগণ' ; “ক্যাডেটগণ কর্তৃক ডুমাকে 
জনগণের নিকট আবেদন করিতে বাধা দান ; “ছুর্তাগ। অক্টোব্রিস্টরা ও 
ক্যাডেটগণ' ; “থারাপ পরিষদ”; “ক্যাডেটগণ, টুএডোভিকগণ ও 
মন্ুর পার্টি । এই প্রবন্ধগুলির একটিমাত্র উদ্দেপ্ত ছিল-_ মজুর শ্রেণী ও 
ক্লবকশ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, জমি ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে কৃষকদের 
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উদ্ধদ্ধ করিবার আবশ্তকতার উপর গুরত্ব আরোপ এবং ক্যাডেটদের 
গ্ভর্নমেণ্টের সহিত আাতাত স্থাপনে বাধা দেওয়। | 

এ সম্পর্কে এ সময় কয়েক বার লেনিন বস্তৃতা দেন। 

. ভাইবর্গ জেলার প্রতিনিধিদের একটি সভায় ইলিচ বক্তৃতা করেন। 
জাবালকান্স্কির তীরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইউনিয়নে এই সভ। হয়। আমাদের 
বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। একটি ঘর দখল করিয়াছিল 
বেকারেরা, অপরটি ডক্‌ মজুরেরা। তাহাদের সংগঠক ছিলেন সার্জেই 
মালিশেভ। গত বার তাহারা মালিকদের সহিত মিটমাট করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্ত এবাব তাহারা কোনো চুক্তিতে আসিতে পারিল না। 
ভাহার] চলিয়! যাইবার পব ইলিচ তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিলেন । 

মনে আছে এই সময় ইলিচ শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
সোশালিন্ট-রভোলিউশনারী দলের প্রতি তখন শিক্ষকদেব একটা টান 
ছিল। শিক্ষকদের কনফারেন্সে বলশেভিকদের যাওয়া ছিল নিষেধ। 
কিছু শিক্ষক লইয়া একটি সম্মেলন ডাকা হইল; কোনো এবটি স্কুলে সভা 
হইল, ধাহাব। উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর 
মুখখানি আমাঁব মনে পড়ে। খুব ছে!টখাট মানুষটি, পিঠে ছিল একটি 
কুঁজ, তাহাব নাম ছিল কন্ডাটিয়েভা; তিনি ছিলেন একজন দোশালিস্ট 
রেভোলিউশনাবী। সভায় কমরেড রিয়াজানভ ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
সম্পার্ক একটি রিপোর্ট পেশ কবিলেন। রব্রাদিমির ইলিচ বলিলেন 
কৃষিসমস্তা সম্পর্কে । ভীাহাব প্রতিবাদ কবিলেন সোশালিস্ট-রেভো- 
লিউশনারী দলের বুনীকভ্‌। ইলিচের তখনকার দিনের ছদ্মনাম দেন 
ইলিন। ইলিনের লেখা হইতে উদ্ৃত কবিয়! বুনাকভ দেখাইবাব চেষ্টা 
করিলেন যে ইলিচ 'নিজেই নিজের বিবোধিত1 করিতেছেন । রব্লাদিমির 
ইলিচ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন, নোট নিলেন এবং পরে 
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সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারীদের এক জবাব দিলেন কিছুটা কুদ্ধ 
ভাবেই । | 
ভূমিসমস্তার আস্ত সমাধানের গুরুত্ব যখন পূর্ণ মাত্রায় প্রকট হইয়া 
উঠিল, যখন ইলিচের ভাষায় “চাষীদের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী ও 
উদারনীতিকদের মিতালী” আর গোপন রহিল না, তখন শ্রমজীবীদের 
গ্রপ+ সমস্ত দ্বিধাদ্ন্ঘ পরিত্যাগ করির! মজুবদের সঙ্গে গিয়। মিশিল। ডুমার 
উপর আর নির্ভব করা চলে না বুঝিতে পারিয়া৷ গভর্নমেন্ট আক্রমণ 
শুরু করিল। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়! হইতে 
লাঁগিল। জনতার জন্ত ব্যবহৃত মক্টালিকাগুলিতে আগুন ধরাইয়! দেওয়1 
হইতে লাগিল এবং গ্নিুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা উস্কাইয়! দেওয়া হইতে 
লাগিল। ২০শে জুন তারিখে কুষিসমস্তা সম্পর্কে একটি সরকারী 
ইশ্তেহারে স্টেট ডুমাকে তীব্র ভাবে আক্রমণ কর! হইল । 

পরিশেষে ৮ই জুলাই তারিখে ডুমা ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া কইল; সোশাল 
ডেমোক্রাটদেব সমস্ত সংবাদপত্রগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এবং 
সর্ধপ্রকারে নির্যাতন ও গ্রেফতার শুরু হইয়া গেল। ক্রোন্স্টাড ও 
সভিয়াবর্গে বিদ্রোহ দেখা দিল । আমাদের লোকের! এই বিদ্রোহে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিল। ইনোকেস্তি (ডুব্রোভিনৃস্কি ) ক্রোন্স্টাড হইতে 
পালাইয়! আপিতে সক্ষম হইলেন । মাতলামির ভান করিয়া তিনি 
পুলিসকে ফাকি দিয়াছিলেন। শীঘ্রই আমাদের সামরিক সজ্ঘের সকলকেই 
গ্রেফতার করা হইল। বুঝা গেল, আমাদের মধ্যেই একজন 
প্ররোচনাকারী ছিল। এই ঘটন ঘটিল স্ভিয়াবর্গের বিদ্রোহের সময়, 
সে-দিনটা আমরা বিদ্রোহের ঘট্টন! সম্পর্কে টেলিগ্রামের জন্ট বৃথাই 
অপেক্ষা করিয়া রহিলাম । 

মেন্বিন্ক্কির ফ্লাটে আমরা বপিয়া ছিলাম। এ সময়টাতে ভেরা 
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ক্ুভোল্ফোভ.ন! এবং লুভ মিলা রুভোল্ফোভ ন1 মেন্ঝিন্স্কির নিজেদের 
একটা খুব স্থবিধাজনক ঘর ছিল। কমরেডরা প্রায়ই সেখানে আদিতেন। 
রোঝকভ., ইউজেফ ও গোল্ডেনবার্গ সব সময় সেখানে থাকিতেন। 
সেদিনও দেখানে অনেকেই ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ইলিচও ছিলেন। 
তিনি ভের! রুডোল্‌ফোভ নার হাতে ন্লিশ্টারের নিকট এই মর্ম্মে একটি 
বাণী পাটাইলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে স্ৃভিয়াবর্গে চলিয়া! যান। 
আমাদের মধ্যে একজনের মনে পড়িল, ক্যাডেটদের কাগজ “রেখ'-এ 
খারিখ নামক একজন কমরেড প্রুফ রীডারের কাজ করিত। কোনে 
টেলিগ্রাম আপিয়াছে কিনা জানিতে আমি তাহার নিকট গেলাম। সে 
তখন আপিসে ছিল না, আর একজন রীডারের নিকট হইতে আমি 
টেলিগ্রামগুলি পাইলাম। এ রিডারটি আমাকে খারিখের সহিত একটি 
বন্দোবস্ত করিতে বলিল। খারিখ নিকটেই গুশেভদ-স্কি স্টীটে থাকিত। 
টেলিগ্রাম গুলির প্রুফে প্র রিডারটি খারিখের ঠিকানা পধ্যন্ত লিখিয়! দিল। 
আমি গুশেভ-স্কি স্ট্রীটে গেলাম । বাড়ির বাহিরে ছুইটি স্ত্রীলোক হাত 
ধরাধরি করিয়া হাটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা আমাকে থামাইয়। 
বলিল £ প্যদ্দি অত নম্বরের বাড়িতে যাইতে চান তবে যাইবেন না, সেখানে 
থানাতল্লান চলিতেছে এবং সকলকেই গ্রেফতার করা হইতেছে।” 
আমাদের লোকদের সাবধান করিয়! দিবার জন্ত আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয় 
আসিলাম। পরেজান৷ গিয়াছিল এখানেই আমাদের সামরিক সঙ্ঘের 
সকলকেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদ্ের মধ্যে ভিয়াসেন্াভ রুডোল্‌- 
ফোভিচ মেনঝিন্স্কিও ছিলেন। বিদ্রোহ দমন করা হইল। প্রতিক্রিয়া 
আরও নিলর্জ হইয়া উঠিল। বলশেভিকরা আবার তাহার্দের বে-আইনী 
কাগজ “প্রলেটারি” বাহির করিতে শুরু করিলেন ও গা ঢাকা দ্িলেন। 
মেনশেভিকর! পশ্চাদপলরণ করিল এবং বুর্জোয়। পত্রিকাগুলিতে লিখিতে 
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লাগিল। এক অদলীয় শ্রমিক কংগ্রেসের বাক্চাতুর্যপূর্ণ শ্বোগান 
তাহারা তুলিল। তখনকার অবস্থায় সে-স্রোগানের অর্থ পার্টি ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া। বলশেভিকর! দাবী করিল একটি বিশেষ কংগ্রেসের । 

ইলিচকে যাইতে হইল “নিকটবর্তী কোন বিদেশে' অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডে। 
কাউকোলায় লেটেমেন্সদের সহিত তিনি বাস করিতে গেলেন । 'এই 
বাড়িটি স্টেশন হইতে বেশী দুব নহে। এই স্ুখস্বাচ্ছন্দহীন বৃহৎ 
পল্লীভবনটির নাম ছিল “ভাজা”। বহুদিন ইহা পলাতক বিপ্লবীদের 
আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে । আগে এইখানে থাকিত সোশালিস্ট- 
রেভলিউশনারীরা। তাহার! দেখানে বোম! তৈয়ার করিত । পরে সেখানে 
আসিলেন বলশেভিক লেটেসেন (লিন্ডভ্‌) ও তাহার পরিবার। 
লেনিনকে বাড়ির পাশের একটি ঘর দেওয়া হইল। এখানে বসিয়া 
তিনি প্রবন্ধ ও পুর্তিকা রচনা করিতেন, সাক্ষাৎ করিতেন কেন্দ্রীয় 
সমিতির সদশ্তদের সহিত, পিটার্সবুর্গ কর্ধিটির সভ্যদের সহিত ও 
বিভিন্ন দেশ হইতে আগত অন্ত অনেকের সহিত, কাউকোলায় 
বপিয়া৷ ইলিচ বলশেভিকদের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেন। কিছু 
কাল পরে আমিও সেখানে গেলাম। ভোরে উঠিয়া আমি পিটার্সবৃর্গে 
চলিয়া যাইতাম, অনেক রাত্রে ফিরিতাম, লেটেসেন পরিবার কিছুকাল 
পরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, তখন বাড়িটির নীচের তলার 
পুরোটাই আমরা দখল করিলাম। আমার মা আমাদের সহিত আসিলেন 
এবং পরে কিছুদিনের জন্য মারিয়া ইলিনিচ নাও আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন। বোগদানভরা আসিলেন উপরের তলার ঘবগুলিতে থাকিতে 
এবৎ ডুত্রোভিন্ষ্কি (ইনোকেন্তি) সেখানে আসিলেন ১৯০৭ সালে। 
তখনকার দ্দিনে কশ পুলিস ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই 
স্থির করে, অতএব আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনত। ছিল। বাড়ির ছুয়ারে 
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কথনও খিল দেওয়া হইত না। একপাত্র ছধ ও কিছু রুটি রাত্রে 
খাবার ঘরে রাখিয়। দেওয়া হইত। খাটের উপর একটা বিছান। 
পাতিয়া রাখা হইত। রাত্রের গাড়িতে বদি কেহ আসেন তবে 
কাহাকেও না জাগাইয়! কিছু জলযোগ করিয়া তিনি যাহাতে গুইয়! 
পড়িতে পারিতেন সেই জন্তই এই ব্যবস্থা । প্রায়ই সকালে উঠিয়া 
দেখিতাম খাবার ঘরে দুই একজন কমরেড রহিয়াছেন, তাহারা 
রাত্রে আসিয়া পৌছিয়াছেন । সংবাদপত্র, চিঠিপত্র ও অক্তান্ত অনেক 
কিছু লইয়া প্রত্যেক দিন ইলিচের নিকট একজন লোক আলিত। 
জিনিসগুলি দেখিয়া! ইলিচ তৎক্ষণাৎই একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিতেন 
এবং গ্র লোকের হাতেই উহা পাঠাইয়া দিতেন। ডিমিট্ ইলিচ 
লেশ্চেঙ্কো আদিতেন প্রায় প্রত্যেক দিনই । নানা ধরনের খবর ও 
নানা কাজের ভার লইয়! প্রতি সন্ধ্যায় আমি পিটার্সবুর্ণ হইতে 
ফিরিয়া আমিতাম। | 

পিটা্সবুর্গে ফিরিবার জন্ত ইলিচ স্বভাবতই অত্যন্ত অধীর হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তাহার! তাহার সহিত যতটা স্থায়ী সংযোগই রক্ষা 
করিতে চেষ্টা করুক ন! কেন, মাঝে মাঝে তাহার মনের অবস্থা 
এমন হইত য়ে তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার প্রয়োজন হইত; তাই 
বাড়ির সকলে মিলিয়া "ডান্স, খেলিতে বদিতেন। বোগদানভ 
খেলিতেন হিসাব করিয়া; ইলিচ খেলিতেন কথনও হিসাব করিয়া, 
কখনও বে-হিনাবীর মতো । খেলিতে খেলিতে লেটেসেন অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়! উঠিতেন। জেল! কমিটি হইতে এই সময় যদি কেহ 
কোনো খবর লইয়! আদিত, তবে এই খেল! দেখিয়া সে বিস্মিত 
ও বিরক্ত হইত। কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যেরা টাকার জন্য 'ডান্স্‌ 
খেলিতেছেন ! 
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প্র সময়টাতে ইলিচের সহিত আমার কদাচিৎ দেখা হইভ। 
সারাদিনটা আমার পিটার্সবূর্ণে কাটিত; রাত্রে ফিরিয়া দেখিতাম 
ইলিচ কাজে ব্যস্ত; আমি তাহাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম 
না। নিজে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই বরং তাহাকে 
বলিতাম। 

শীতকালে টেক্নলজিক্যাল ইন্স্টিটিউটের খাইবার ঘরে ভের৷ 
রডোলফোভ্না ও আমি সাক্ষাৎকারের একটি স্থায়ী স্থান বানাইলাম। 
দিনে বহু লোক সেখানে খাইত বলিয়৷ আমাদের সাক্ষাতের খুব স্থুবিধ! 
ছিল। দিনে জন বারো কমরেডের সহিত সেখুনে আমাদের দেখা 
হইতে পারিত। কেহই আমাদের লক্ষ্য করিত না। কিন্তু একবার 
মনে আছে “কামো” আমাদের সহিত দেখা করিতে আপিয়াছিলেন। 
তাহার পরনে ছিল ককেশিয়ানদের পোশাক । তাহাতে ছিল সাদ। 
মাথা-ওয়ালা কাত্ুঁজের বাক্সের মত সারি; হাতে ছিল কাপড় জড়ানে। 
একট। গোল জিনিস; রেস্তোরার প্রত্যেকটি লোক খাওয়! ভুলিয়! 
এই অন্তুৎ লোকটির দিকে তাকাইতে লাগিল। বোধ হয় অধিকাংশ 
লোকেরই মনে হইল তাহার হাতে বোমা রহিয়াছে । কিন্তু বোমা 
শেষে তরমুজে /পরিণত হইয়া গেল। ইলিচ ও -আমার জন্ত উপহার 
স্বরূপ “কামো” 'তরমুজটি ও কিছু চিনি-মাখানো বাদাম আনিয়াছিলেন। 
লজ্জিত হইয়া তিনি বলিলেন £ “আমার পিসিম! পাঠিয়ে দিয়েছেন” 
এই সংগ্রামশীল মানুষটির সাহস ছিল অসাধারণ, মনোবল ও নির্ভীকতা 
একদিনের জন্তও এতটুকু কমে নাই; অগচ কৃত্রিমতার লেশ মাত্র 
তাহার মধ্যে ছিল না। তাহার মতো শান্ত গ্রাম্য কমরেড খুব 
কমই দেখিয়াছি । ইলিচ, ক্রাসিন ও বোগদানভকে “কামো” প্রাণ 
দিয়া ভালোবাসিতেন। কাউকোলায় তিনি আমাদের সহিত দেখা 
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করিতে আপিতেন। আমার মা'র সহিত তীহার খুব ভাব হইয়া 
গিয়াছিল। তিনি তাহাকে নিজের পিসিমা ও বোনদের কথা 
বলিতেন। ফিনল্যাণ্ড ও পিটা্সবুর্গের রাস্তাটা! “কামো” হাটিয়াই 
আসিতেন; সঙ্গে তাহার সব সময়েই অস্ত্র থাকিত, প্রত্যেক 
বারই মা খুব যত্ব করিয়া তাহার পিঠে রিভলভারটি বীধিয়া 
দিতেন। 

শরতকালে বে-আইনী পত্রিকা 'প্রলেটারি* ভাইবর্ণ হইতে আবার 
বাহির হইতে শুরু করিল। * লেনিন ইহার পিছনে বহু সময় ও 
শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। কমরেড শ্লিশটারের সহিত সংযোগ 
রক্ষিত হইল। বে-আইনী “প্রলেটারি, পিটার্সবুর্গে লইয়া যাওয়া! হইত, 
সেখান হইতে জেলায় জেলায় বিলি করিয়া দেওয়া হইত। এই 
বিতরণ-ব্যবস্থার ভার ছিল কমরেড আইরিনীর (লিডিয়া গোবি ) 
উপর। ধন্দিও বলশেভিকদের বৈধ পত্রিকা “দেলো'র ( “লক্ষ্য” ) সঙ্গেই 
এই কাগজের বহন ও বিতরণের ব্যবস্থা সংযুক্ত ছিল, তথাপি পুথি 
পুস্তকগুলি কোথায় দিতে হইবে তাহার ঠিকানাগুলির প্রয়োজন ছিল। 
ভেরা রুডোল্‌্ফোভনার ও আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন 
হইল। কমিসারভ্‌ নামে জেলার একজন সন্ত এই কাজের জন্য 
তাহার পত্বীর কথা বলিলেন। ছোট ছোট করিয়! চুল কাটা বিনয়ী- 
দর্শন একটি মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে প্রথম দর্শনেই 
যেন আমার মনে তীব্র একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগিল। আজও 
জানি না কেমন করিয়া এই ভাব আমার মনে আসিয়াছিল। কিন্তু 
এভাব বেশী দিন থাকিল না; কাটিয়া! সহকারীর কাজ বেশ সুদক্ষ 


* প্রলেটারির প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৯*৬ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখে । 
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ভাবেই করিতে লাগিল। দ্রুত ভাবে, সুষ্ঠু ভাবে এবং গোপনতা 
রক্ষা করিয়াই সে সমস্ত কাজ করিয়া চলিল। কোনে! ওঁৎস্ুক্যই 
সে প্রকাশ করিত না, কোনে প্রশ্রও সে জিজ্ঞাসা করিত না। 
মনে আছে একবার গরমের সময় মে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা 
করায় তাহার মুখের ভাব বদ্লাইয়। গিয়াছিল এবং সে কিছুটা 
বিরক্ত ভাবেই আমার দিকে চাহিয়াছিল। পরে জান! গেল কাটিয়। 
ও তাহার স্বামী ছুই জনেই ছিল প্রবোচনাকারী। পিটা্সবুর্গে অন্রশনত্ 
বে- আইনী ভাবে লইয়! যাইবার পর কাটিয়া সেগুলি উরাল্ন্‌ অঞ্চলে 
লইয়া গেল । সেখানে পৌছিবা মাত্রই পুলিন খানাতল্লাসী করিল । 
কাটিয়া যে-সব অস্ত্বশস্ত্র আনিয়াছিল সেগুলি ধূত হইল এবং সকলকেই 
গ্রেফ তাব করা হইল। ব্যাপারট। আমর! জানিতে পারিলাম অনেকদিন 
পরে। ইতিমধ্যে তাহার স্বামী ৯ঈনং জাগোরোদ্নি প্রহ্পেক্ট বাড়ির 
মালিক দিমোনভের গোমস্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিমোনভ সোশাল 
ডেমোক্রাটদের সাহায্য কবিন্তেন। রব্লাদিমির ইলিচ এক সময় তাহার 
ওখানে ছিলেন; পরে তাহার বাড়িতে বলশেভিক ক্লাব হয়; 
'আলোক্সিনস্কিও সেখানে ছিলেন, কিছু দিন পরে প্রতিক্রিয়ার যুগে 
কমিলাবভূ এ বাড়িতে বনুপংখ্যক গুপ্ত কমরেডকে 'আনিয়৷ তাহাদের 
ছাড়পত্র দিতেন; পরে দেখ। যাইত এই সকল কমরেডই সীমান্ত 
পার হইতে গিয়। আকম্মিক ভাবে বিপদগ্রস্ত হুইয়াছেন। বিদেশ 
হইতে রুশিয়ায় কাজ করিতে ফিরিয়া আপিয়! ইনোকেন্তি এই ফাদে 
পড়িলেন। কমিসারভ ও তাহার পত্রী যে কখন প্ররোচনাকারীদের 
খাতায় নাম লিখাইয়াছেন তাহা ধরা খুব শক্ত। যাই হোক, পুলিস 
অনেক কিছুই বাহির করিতে পারে নাই, যেমন পারে নাই বাহির 
করিতে ইপিচ কোথায় থাকিতেন। ১৯০৫ সালে এবং গোটা ১৯০৬ 


২২৪ লেনিনের স্থৃতি 


সালে পুলিবের ব্যবস্থা! অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় স্টেট 
ডুমার অধিবেশনের দিন স্থির হইল ১৯০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি । 

নভেম্বরের পার্টি কন্ফারেন্সেই লেনিনেব নেতৃত্বে ১৪ জন প্রতিনিধি 
(ইহাদের মধ্যে পোলাগ্ড ও লিথুয়ানিয়ার প্রতিনিধিরাও ছিলেন) 
স্টেট ডুমার নির্বাচনেব স্বপক্ষে ছিলেন; কিন্তু মেনশেভিকরা 
ক্যাডেটদের সহিত যে-ব্রক গঠনের কথা তুলিয়াছিল ইহারা তাহার 
বিরোধী ছিলেন; এই ন্লোগান অনুসারেই বলশেভিকরা ডুমা নির্ব্বাচনে 
কাজ করিয়াছিল। প্রতিনিধিরা ভোটে হারিয়া গেলেন। প্রথম ডুমায় 
তাহাদের যতজন ডেপুটি ছিলেন দ্বিতীয় ডূমায় হইল তাহার অর্দেক। 
নির্বাচন হইল অনেক দেরিতে । স্পষ্ট বুঝা গেল, নূতন বিপ্রবী 
ঢেউ আসিতেছে । ১৯০৭ সালের প্রারন্তে ইলিচ লিখিলেন £ “আজ 
যখন বিপ্লবের স্্য্যের উজ্জল রশ্মি চারিদিকে ফাটিয়া গড়িতেছে তখন 
“তব লইয়া, আমাদের সাম্প্রতিক এই কলহ কি হাস্তকরই না মনে 
হয়!” দ্বিতীয় ডূমার ডেপুটিরা প্রাই ইলিচের সহিত আলোচনা করিতে 
কাউকোলায় আদিতেন। বলশেভিক ডেপুটিদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব করিতেন 
বোগদানভ। কিন্তু আমাদের সহিত এক বাড়িতে থাকিতেন বলিয়! 
তিনিও ইলিচের সঙ্গেই সব কিছু আলোচন করিতেন। 

একদিনের ঘটনা আমাব মনে পড়ে। পিটার্সবুর্গ হইতে রাত্রে 
কাউকোলায় ফিরিতেছিলাম, ট্রেনে প্যাভেল বরিসোভিচছ আক্পেলরডের 
সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, বলশেভিক ডেপুটিরা, বিশেষত 
আলেক্িন্স্কি ডূমায় খুব ভালো! ভাবেই কাজ চালাইতেছেন। তিনি 
মন্গুর কংগ্রেসের কথ| তুলিলেন। মেনশেভিকরা৷ তখন এই মজুর 
কংগ্রেসের জন্য আন্দোলন ভালে! ভাবেই শুরু করিয়! দিয়াছে । 
তাহাদের আশ! ছিল ব্যাপক ভিত্তিতে কংগ্রেস হইলে বলশেভিকদের 


পিটার্সবুর্গ ও ফিন্ল্যা্ ২২৫ 


ব্রমবদ্ধমান প্রভাব অনেকটা কমানো যাইবে । বলশেভিকরা চাহিতেছিল 
পার্টি কংগ্রেদ। শ্রী কংগ্রেসের সময় শেষ  পর্যস্ত এপ্রিল মাসে স্থির 
হইল। বহু লোক শ্রী কংগ্রেসে যোগদান করে। দলে দলে প্রতিনিধি 
আসিতে লাগিল; পরিচয়-গ্রহণকারী কমিশনের সম্মুখে দীর্থ সারি 
বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কমিশনে বলশেভিকদের পক্ষ হইতে 
ছিলাম আমি ও মিথাইল সাজিষ়েভিচ, মেনশেভিকদের পক্ষ হইতে 
ছিলিন ক্রোথ্মাল, ও এম-এম-শিখ (থিম্চুখের স্ত্রী)। পুলিস কড়া 
নজর রাখিয়াছিল। ফিনল্যাণ্ডের রেল স্টেশনে মারাট্‌ ও অন্ত কয়েকজন 
কমরেড ধর পড়িলেন। আমাদের ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইল। ইলিচ ও বোগদানভ পূর্বেই কংগ্রেসে চলিয়া! গিয়াছিলেন। 
আমি তাড়াতাড়ি কাউকোলায় ফিরিয়া! আসিলাম না। রবিবার সন্ধ্যার 
আগে আঙি বাড়ি ফিরিলাম নাঁ। বাড়ি ফিরিয়! দেখি, ১৭ জন 
প্রতিনিধি আমাদের ঘরে বসিয়া আছেন শীতে ও ক্ষুধায় অবসন্ন 
হুইয়।; পান ভোজন তাহাদের একেবারেই হয় নাই। যে সোশাল- 
'ডেমোক্রাট ফিনিশ মেয়েটি আমাদের গৃহস্থালীর কাজ কর্ম দেখিত, 
রবিবারট! তাহার একদম ছুটি থাকিত। “গণভবনে” অভিনয় করিয়া 
তাহার বাকি সময়ট। কাটিত। তাই তাহাদের পান ভোজনের ব্যবস্থা 
করিতে আমার বহু সময় কাটিয়া গেল। আমি নিজে কংগ্রেসে যাই 
'নাই। সেক্রেটারির কাঙ্গ বুঝাইয়! দিষ্বা যাইব এমন লোকও ছিল না; 
তাহার উপর দিনকাল ছিল খুব খারাপ। পুলিসের অত্যাচার ক্রমেই 
বুদ্ধি পাইতেছিল; বলশেভিকদের রাত্রে স্থান দিতে, কিন্বা সাক্ষাৎকারের 
জন্য বাড়ি ব্যবহার করিতে দিতে লোকে ভয় পাইত। মাঝে মাঝে 
“ভেস্টনিক ঝিজ্নি” আপিসে আমি কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। 
সম্পাদক পিটার পেট্রোভিচ রুমিয়ানৎপিয়েভ সাক্ষাতের ব্যবস্থা আর 


বি | লেনিনের স্থৃতি 


এ আপিসে ন| করিবার কথ! নিজে আমাকে বলিতে না৷ পারিয়া 
একটি দারোয়ানকে আমার নিকট পাঠাইয়। দিলেন। দাবোয়ানটি 
ছিল একজন কর্মী; ইহার সহিত আমি বহুদিন বহু ব্যাপার আলোচনা 
করিয়াছি। রুমিয়ানৎসিয়েভের প্রতি আমি বিরক্ত হইলাম, তিনি নিজে 
কেন আমাকে বলিলেন না। 

কংগ্রেস হইতে ইলিচ ফিরিয়া আসিলেন সকলের পরে । তাহার 
চেহারা তখন অন্তুৎ হইয়া গিয়াছে; গোঁফ ছোট ছোট করিয়া ছাটা, 
দাড়ি একেবারে কামানো, মাথায় এক প্রকাণ্ড খড়ের টুপি। * ৩র 
জুন দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। সমগ্র বলশেভিক 
দলটি রাত্রে কাউকোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং যে-পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে সারা রাত তাহার আলোচনা করিলেন। কংগ্রেস হইতে 
লেনিন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়৷ ফিরিয়। আপিয়াছিলেন। গুরুতর পরিশ্রের 
অবসাদ তখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তিনি কিছুই খাইতে 
পারিতেছিলেন না। তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়। বাঁধিয়া ফিনল্যাণ্ডের 
মাঝামাঝি স্টারস্থডেনে আমি তাহাকে পাঠাইয়। দিলাম । সেখানে 
ছোট খুড়োর” পরিবারের সকলে থাকিতেন। আমি রহিয়। গেলাম, 
এবং কাজকম্্ম তাড়াতাড়ি চুকাইয়া ফেলিলাম। স্থুডেনে যখন গিয়া 
পৌছিলাম, ইলিচ তখন অনেকটা সারিয়৷ উঠিয়াছেন। বাড়ির লোকেরা 
বলিল, প্রথম কয়েকদিন তিনি কেবলই ঘুমায়! পড়িতেন। একটা! 


* কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ইলিচ পিটার্সবৃর্গ হইতে আগত এক দল 
শ্রমিকের সভায় কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে বন্তৃতা করেন ।  'কাকো' নামক 
জনৈক ফিনের এক হোটেলে (পরে এই হোটেলটিতে আগুন লাগানো হয়) এই 
সভ! হয়। ৃ 


পিটার্সবুর্ণ ও ফিন্ল্যাণ্ড ২২৭ 


ডুমুর গাছের তলায় গিয়া বসিতেন ও তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়! পড়িতেন। 
ছোট ছেলে মেয়েরা তাহাকে 'ঘুমস্ত বুড়ো” বলিয়া ডাকিত। স্টার- 
স্ুডেনের তখনকার সে-চমৎকার দিনগুলির কথা আমি ভূলিব না। 
সেই অরণ্য, সেই সমুদ্র, সেই বন্য জগতের চরম বন্যতা। এই শাস্তি ও 
আনন্দের একমাত্র বিদ্র ছিল এই যে, আমাদের পাশেই ছিল ইঞ্জিনিয়ার 
জিয়াবিটৃস্কির বৃহৎ পল্লীভবন। সেখানে লেশ্চেনকো, তাহার স্ত্রী ও 
আলেবিনৃস্কি থাকিতেন। ইলিচ তখন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ, তাই 
আলেবিন্স্কির সহিত কথাবার্তী পবিহার করিয়া চলিতেন। আলেবিনৃস্কি 
ইহাতে ক্ষু্ হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে আমরা লেশচেম্কোর বাড়িতে গান 
শুনিতে যাইতাম। জেনিয়া আইভানোভ না নামে নিপোভিচের এক 
আত্মীয়ার গলার স্বর ছিল চমতকার । তারপর তিনি ছিলেন পেশাদারী 
গায়িকা । ইলিচ উৎফুল্ল হইয়া তাহার গান শুনিতেন। কখনও সমুদ্রের 
ধারে বেড়াইয়া, কখনও বাইলাইকেলে চড়িয়া আমাদের দিনের অধিকাংশ 
কাটিয়া যাইত। আমাদের সাইকেল ছিল পুবানো, প্রায়ই মেরামত 
করিতে হইত, কখনও লেশ্চেনকোদের সাহায্য লইতে হইত, কখনও 
নিজেরাই করিতাম। পুরানো জুতার রবার দিয়া আমর! ফাটা 
টায়ারগুলি সারিতাঁম। যতদূর মনে পড়ে, সাইকেলে, চাপা অপেক্ষা 
সাইকেল মেরামতই করিতাম আমরা বেশী; কিন্তু যখন সাইকেল 
চাপিয়। বাহির হইয়া পড়িতাম তখন কী চমতকারই না লাগিতা! 
ওমলেট ও রেনডিয়ারের মাংস রীধিয়া “ছোট খুড়ী? ইলিচকে খুব করিয়া 
খাওয়াইতেন। ইলিচ ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, পূর্বেকার 
স্বাস্থ্য তাহার ফিরিয়া আদিল । 

স্টার সুডেন হইতে টেরিওকিতে একটি কনফারেন্দে আমরা গিয়াছিলাম। 
অবসর সময়ে অবস্থার কথ! ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ইলিচ এই 


ন২৮ লেনিনের স্থৃতি 


কনফারেন্সে তৃতীয় ডুমা বর্জনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলেন। এবার 
আরও একটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধ বর্জনপন্থীদের বিরুদ্ধে । 
এই বঙ্জনপন্থীর! নিজেদের বড় বড় কথার নেশায় নিজেরাই আচ্ছন্ন 
হইয়াছিল, বাস্তবের ভীষণ মুত্তিকে ইহার! চিনিতে পারে নাই। ইলিচ 
তাহার বক্তব্য খুব জোরের সহিত সমর্থন করিলেন। ক্রাসিন একটি 
বাইসাইকেলের উপর দাড়ায়! .জানালার উপর কান পাতিয়। ইলিচের 
বক্তৃতা অত্যন্ত মনযোগের সহিত শুনিলেন ; পরে তিনি অন্বর বাড়ির 
মধ্যে গেলেন না, চিস্তামগ্র হইয়। হাটিতে হাটিতে চলিয়া গেলেন । 
সত্যই চিন্তা করিবার মতো অনেক কিছু ছিল। 

তারপর আসিল স্টটুগাট কংগ্রেল।* ইলিচ এই কংগ্রেসের 
ঘটনাবলীতে অত্যন্ত খুশি হইলেন। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে এবং 
যুদ্ধ সম্পর্কে যে-প্রস্তাবগুলি আনীত হইল তাহ তিনি সমর্থন করিলেন। 


* স্ট ট্গার্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯*৭ সালের ১৮ই হইতে ২৪শে-মার্চ পর্যন্ত । 


আবার বিদেশে 


(১৯০৭ সালের শেষে) 


ফিনল্যাণ্ডের আরও 'গভীরে ইলিচকে চলিয়া যাইতে হইল। 
বোগ্দানভ্‌ পরিবার, ইনোকেন্তি ( ডুব্রোভিনস্কি) ও আমি কাউকোলার 
বাড়িটিতে তখনও রহিয়া গেলাম । ইতিমদ্যে টেরিওকিতে কয়েকবার 
খানাতল্লাপী হইয়া! গিয়াছে, কাউকোলাতেও হইবে বলিয়া আমরা 
আশঙ্ক। করিতেছিলাম। নাটালিয়। বোগৃদানভ্‌ ও আমি সব কিছু পরিফার 
করিয়া ফেলিলাম। যাহা কিছু মূল্যবান সব কিছুই লুকাইয়! রাখিবার' 
জন্ত ফিনিশ কমরেডের হাতে দিলাম । বাকী সব "আমর! পুড়াইয়! 
ফেলিলাম । পোড়াইলাম এত বেশী যে একদিন সকালে দেখি বাড়িটির 
চারিপাশের 'ববফ ছাই-এ ঢাকিয়া আছে। এত পোড়াইবার পরও, 
ঘদ্দি পুলিন আসিত, তথাপি তাহারা অনেক কিছুই পাইত। গাদ। 
গাদ। কাগজ জমিয়াছিল। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন 
করিতে হইল । একদিন সকালে বাড়িওয়ালী দৌড়িয়! আসিয়া সংবাদ দিল 
কাউকোলাতে পুলিস আপিয়াছে । বে-আইনী কাগজপত্র সে যাহ! হাতের 
কাছে পাইল নিজের ঘরে লুকাইয়া রাখিবার জন্য লইয়া গেল। 
বোগুদানভ্্‌ ও ইনোকেস্তিকে আমরা বনের মধ্যে বেড়াইতে পাঠাইলাম 
এবং নিজেরা পুলিসের অপেক্ষ! করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহার 
আনিয়াছিল সামরিক সঙ্ঘের সভ্যদের খোজে । 


২৩০ লেনিনের শ্বাত 


ফিনল্যাণ্ডের গভীরে হেল্সিংফোর্সের নিকটবর্তী ওগৃল্বু নামক ছোট 
স্টেশনে ছুইজন ফিনিশ বোনকে লইয়া ইলিচ 'বাল করিতেছিলেন। 
সেই দারুণ পরিচ্ছন্ন শীতল ঘরটিতে ইলিচের মন টিকিতেছিল ন1। 
ঘরটি ছিল ফিনিশ পদ্ধতিতে আরামদায়ক। ফিতার পর্দায় সাজানো 
ঘরটি, প্রত্যেক জিনিসটি পরিচ্ছন্ন ভাবে যথাযোগ্য স্থানে সাজানো । 
পাশের ঘর হইতে অনবরত আসিত হাসি, পিয়ানো ও ফিনিশ ভাষায় 
কথাবার্তার শব । ইলিচ সারাদিন ধরিয়া কধি-সমস্তা সম্পর্কে তাহার 
বইথানি লিখিতেন, বিপ্লবের সগ্ভলন্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তুলমূল 
বিচার করিয়া তবে তিনি লিখিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঘরের 
মধ্যে পাইচারি করিতেন্স, পাইচারি করিতেন আঙ্গুলের উপর ভর দিয়! 
যাহাতে গৃহকত্রীরা বিরক্ত না হন। মনে পড়ে, ওগ্ল্বুতে আমি তীহাকে 
দেখিতে গিয়াছিলাম । 

পুলিস সারা ফিনল্যাণ্ড ইলিচকে খুঁজিয়া বেড়াইল। বিদেশে যাওয়! 
একান্ত আবশ্তক“ইইয়! পড়িল। স্পষ্টই বুঝ! গেল, প্রতিক্রিয়া বু বৎসর 
ধরিয়া চলিবে, আমাদের আবার স্থইজারল্যাণ্ড যাইতে হইবে। 
কিছুতেই মন সরিতেছিল না, কিন্তু উপায় নাই। তার উপর বিদেশ 
হইতে “প্রোলেটারি” পত্রিকা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়৷ পড়িয়াছিল, 
কারণ ফিনল্যাণ্ডে থাকা আর “সম্ভব নহে। কথ] হইল, ইলিচ প্রথম 
ন্ুযোগেই স্টকৃহ্ম্‌ যাইবেন এবং সেখানে আমার জন্ত অপেক্ষা করিবেন । 
আমাকে পিটার্সবুর্ণে বৃদ্ধা পীড়িতা মাতার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
এবং সংযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি নান! কাজ সারিতে হইবে । যখন সব 
কিছু সারা হইবে, তখন আমি ইপিচের উদ্দেশে যাত্রা করিব । 

আমি যখন পিটার্সবুর্গে এই সব কাজে ব্যস্ত ছিলাম, স্টকহমের 
পথে ইলিচ তখন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। পুলিস তাহাকে এই 


আবার বিদেশে ২৩১ 


ভাবে অনুনরণ করিতেছিল যে, সাধারণ পথে অর্থাৎ আযাবে। হইতে 
স্টীমার ধরিয়া যাইতে গেলে পুলিসের হাত হইতে কিছুতেই তিনি 
রেহাই পাইতেন ন1। স্টমারে চড়িতে গিয়। অনেকেই গ্রেফতার হুইয়াছেন। 
একজন ফিনিশ কমরেড ইলিচকে পাশের একটি দ্বীপ হইতে স্টীমারে 
উঠিবার উপদেশ দিলেন। ইহা! কিছুটা নিরাপদ ছিল, কারণ সেখানে 
রুশ পুলিস কিছু করিতে পারিবে না। কিন্ত এঁ দ্বীপটিতে পৌছিতে 
গেলে ছুই মাইল পথ বরফের উপর দিয়া! হাটিতে হইত। যদিও তখন 
ডিসেম্বর মাস, তথাপি বরফের অবস্থা সব জায়গায় খুব নিরাপদ ছিল ন1। 
প্রাণ হাতে করিরা এই পথে কেহ যাইত ন1 বলিয়া কোনও পণপ্রদর্শকও 
পাওয়া যাইত না। অবশেষে ছুইজন আনাড়ী ফিনিশ চাষী ইলিচকে পথ 
দেখাইয়। লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। তাহারা আবার ছিল 
সমুদ্রকুণের মান্ষ। রাত্রে এই বরফ পার হইতে গিয়া তাহাদের ও 
ইলিচের প্রাণ প্রায় শেষ হইয়া! গিয়াছিল। একস্থানে তাহাদের পায়ের নীচে 
হইতে বরফ সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে । অনেক কষ্টে তাহারা 'সে-যাত্রা 
রক্ষা পান। 

বোর্গো নামক একজন ফিনিশ কমরেডের (পরে ইহাকে হোয়াইট 
গার্ডরা গুলি করিয়া মারে) সাহায্যে আমি স্টকহমে প্রেরিত হই। 
ইনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, কী বিপজ্জনক রাস্তাই না৷ ইলিচ বাছিয়। 
লইয়াছিলেন এবং কেবল মাত্র ভাগ্যের জোরেই সে-যাত্র! তিনি রক্ষা 
পাইয়াছিলেন। ইলিচ আমাকে বলিয়াছিলেন, পায়ের নীচে হইতে 
ধখন বরফ সরিয়! যাইতে লাগিল তখন তিনি ভাবিলেন £ “কি নির্বোধের 
মতোই না মরিতে হইতেছে ।” 

আবার শুরু হইল রুশদের বিদেশযাত্রা-_-বলশেভিক, মেনশেভিক, 
দোশালিস্ট-রেভলিউশনারী, সব দলের লোকেরাই চলিলেন। আমার সঙ্গে 


২৩২ লেনিনের স্বৃতি 


একই বোটে সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত চলিলেন দান, লিডিয়া ওসিপোভ্ন? 
জেডেরবাউম এবং সোশালিস্ট-রেতরিউশনারী দলের ছুইজন। ্‌ 
স্টকহমে কয়েকদিন থাকিবার পর ইলিচ ও আমি বালিন হইয়া" 
জেনেভায় গেলাম । আমাদের পৌছিবার আগের দ্রিন বালিনে রুশদের 
খানাতল্লাী .ও গ্রেফতার হইয়! গিয়াছে । কমরেড আব্রামভ নামে 
বালিন গৃপের যে-সদস্তটি আমাদের নিতে আপিয়াছিলেন, তিনি কাহারও 
বাড়ির ঠিকানায় না যাইতে আমাদের নির্দেশ দিলেন এবং সারা দিন 
এক কাফে হইতে অন্ত কাফেতে ঘুবাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সম্ধ্যাট! 
কাটিল রোজ লুক্সেম্বুর্গের সঙ্গে। স্টটগার্ট কংগ্রেসে রাদদিমির ইলিচ 
ও রোজা লুঝেমুর্ণ যুদ্ধের প্রশ্ন সম্পর্কে একমত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া! তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা জন্মিতে বেশী দেরী হইল না। 
তখন সবে মাত্র ১৯০৭ সাল, কিন্তু দেদিনের দে-কংগ্রেসেও তাহারা 
দুইজনে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বে-সংগ্রাম তাহা শুধু. 
শাস্তির সংগ্রাম নহে, তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত ধনতন্ত্রের স্থানে 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্টা । বুদ্ধ যে-সংকটের স্থষ্টি করে বুর্জোয়। শ্রেণীকে 
ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য সেই সংকটের স্থযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। 
এই সংগ্রামের দিদ্ধান্তগুলির বর্ণন! প্রসঙ্গে ইলিচ লিখিয়াছেন £ “কতকগুলি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্ট ট্গার্ট কংগ্রেসের মধ্যে মোটামুটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ' 
করিয়াছে । ম্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধ অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সোশাল- 
ডেমোক্রালীর বিপ্লুবী অংশগুলিও এই কংগ্রেসে স্পষ্ট হইয়৷ দেখা দিয়াছে । 
কংগ্রেদ এই. সকল প্রশ্র সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা 
সম্পূর্ণ রূপে বৈপ্লবিক মাক্স বাদসন্মত।” স্টট্গার্ট কংগ্রেসে রোজা 
লুক্েমবুর্ণ ও ইলি5 একত্র হইয়া অভিযান করিয়াছিলেন। সেইজন্ঠ 
সে-সন্ধ্যায় তাহাদের আলাপ অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবেই জমিয়া উঠিল? 


আবার বিদেশে ২৩৩ 


পে-সন্ধ্যায় খন আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমর) 
পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের ছুইজনেরই মুখে তখন সাদ 
ফেনা উঠিতেছে এবং এক ধরনেৰ দুর্বলতা আমাদের আচ্ছন্ন করিয়? 
ফেলিয়াছে। পরে জানা গিরাছিল, এক রেস্তোরা হইতে অন্ঠ 
রেস্তোরায় ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা কখন যেন পচ1 মাছ খাইয়া 
ফেলিয়াছিলাম। ' সে-রাত্রে একজন ডাক্তার ডাকিতে হইল। 
ব্লাদিমির ইলিচের নাম রেজিষ্টটি করা! হইয়াছিল একজন ফিনিশ 
পাচক বলিযা। আমি হইয়াছিলাম একজন আমেরিকান নাগরিক! ॥ 
পরিচারিকা তাই একজন আমেরিকান ডাক্তার ডাকিয়া! আনিল। প্রথমে 
তিনি ব্রাদিমির ইলিচকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অসুখ সাংঘাতিক । 
তারপর আমার দিকে তাকাইয়। বলিলেন £ “তুমি বাচবে |” তিনি একগ|দ। 
ওষধ লিখিযা দিলেন এবং কিছু একটা গোলমাল আছে ' অনুমান 
করিয়াই দর্শনী চাহিলেন অসম্ভব রকমের । ছুইটা দ্দিন আমরা ঘুরিয়! 
বেড়াইলাম, তাবপর অপ্ধপীড়িত অবস্থায় কোনমতে জেনেভায় গিয়। 
পৌছিলাম ১৯০৮ সালের ২*শে জানুয়ারী তারিখে । পরে ইলিচ 
গকির কাছে লিখিয়াছিলেন £ “পথে আমাদের ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।” 
জেনেভাকে নিবানন্দ দেখাইতেছিল। কোনও তুষারপাত ছিল না, 
অথচ একট! তীব্র শীতল বাতাস বহিতেছিল। জেনেভা হুদের তীরে 
রেলিংগুলির উপর ববফস্তুপ পতনের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড বিক্রী 
হইতেছিল। শহরটিকে নিশ্রাণ ও শুন্য মনে হইতেছিল। জেনেভায় 
তখন যে-সকল কমরেড বাম করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন 
মিখ'“ংস্থাকায়া, ভি. পি. কারপিন্ষ্কি এবং ওল্গ! রাভিস। মিথা একটি 
ছোট ঘরে থাকিতেন। আমরা পৌছিবার পর তিনি অতি কষ্টে বিছান। 
ছাড়িয়া! উ্গিলেন। আমর সামান্ কথাবার্তা কহিলাম। কার্পিন্স্থিরা 
১৫ 
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তখন রুশিয়ান লাইব্রেরীতে (পরলোকগত কুকৃলীনের ) থাকিতেন। 
কার্পিন্স্কি উহার দেখাশুনা করিতেন। আমর! বণন পৌছিলাম তখন 
তিনি এক বিশ্রী ধরনের মাথাধরায় ভূগিতেছিলেন। ইহার ফলে 
তিনি কোনে সময়েই ভালো করিয়া তাকাইতে পারিতেন না। আলো 
সহা করিতে পারিতেন না বলিয়। জানালার খড়খড়িগুলি সব সময় বন্ধ 
থাকিত। কার্পিনস্কির ওখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়। আমর! 
যখন জেনেভার জনবিরল রাস্তায় চলিতে শুরু করিলাম, মনে হইল আমর! 
যেন এক নির্ধান্ধব পুরীতে আপিয়াছি। ইলিচ অনেকট1 নিজের 
মনেই যেন বলিলেন ঃ “মনে হচ্ছে, আমি এখানে এসেছি আমাকে কবর 
দেওয়া! হবে বলে ।” 

আমাদের প্রবাস-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এইভাবে শুরু হইল। 
প্রথম অধ্যায়ের চেয়ে এই অধ্যায় অনেক বেশী কষ্টের । 


পরিশিষ্ট 
লেনিনের কর্মুগদ্ধতি 


ব্রাদিমির ইলিচ যে-কাজ হাতে নিতেন তাহা পুঙ্থান্তপুঙ্খ রূপেই করিতেন । 
প্রাত্যহিক ধরাবীধা কাজের একট! মোটা অংশ তিনি নিজের হাতে 
করিতেন। কোনও বিশেষ কাজে তিনি যত বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন ততই উহার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে ভুবিয়া যাইতেন। 

রুশিয়ায় নিয়মিত ভাবে একখানি বে-আইনী দৈনিক পত্রিকা 
প্রকাশের কতখানি যে অস্থবিধা.উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রাদিমির 
ইলিচ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নেই সঙ্গে তিনি আন্দোলন ও 
সংগঠনের দিক হইতে রুশ জীবন-যাত্রার প্রক্কুত রূপ এবং ক্রমবদ্ধমান শ্রেণী- 
সংগ্রামের প্রতিটি তথ্য ও ঘটনা মার্ক সয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্লেষিত হয়-_ 
এইরূপ একখানি পুরাপুরি রুশ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার উপর 
অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিযাছিলেন। এই কারণে তিনি 
বিদেশ হইতে একটি পত্রিক' প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন এবং এই 
কাজের জন্ত সহকম্মীদের কয়েকজন বাছিয়৷ লইয়া একটি দল গঠন 
করেন। 'ইস্ক্রা”-র কল্পনা ও রূপ তাহারই দেওয়া। এই পত্রিকার 
প্রত্যেকটি সংখ্য। অত্যন্ত মনযোগ সহকারে দেখিয়া বাহির করা হইত। 
প্রতিটি শব্ধ ভাবিয়া বসানে। হইত ; এবং কর্মী ব্লাদিমির ইলিচের চরিত্রের 
যাহা হইতে আভাদ পাওয়া যায় সেইরূপ একটি বিবরণ এই যে, তিনি 
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সারা পত্রিকার আগাগোড়া প্রুফ সংশোধন করিয়! দিতেন। একাজ করার 
অন্য কোনো লোক ছিল না বলিয়াই যে তিনি এইরূপ করিতেন তাহা 
নহে, কারণ আমি চটপট প্রফ দেখিতে শিখিয়া লইয়াছিলাম। যাহাতে 
কোনোরূপ ভূল থাকিয়া না যায় এ বিষয়ে তাহার আগ্রহের অস্ত ছিল না 
বলিয়াই তিনি প্রুফ দেখিয়! দিতেন। প্রথমে একবার তিনি প্রুফ দেখিয়া 
দিলে পর আমি উহা! দেখিতাম এবং সর্বশেষে তিনি পুনরায় একবার 
দেখিয়। দিতেন। 

সব কাজেই তাহার ঁ এক রীতি। কৃষি সম্পফিত সংখ্যাতালিকা 
চিত্রণ ও. নির্ণয় ব্যাপারে তিনি অনেকখানি সময় নিয়োগ করিতেন । 
তাহার নোট বইয়ে সযত্বে রচিত অনেকগুলি সংখ্যাতাত্বিক তালিক। 
রহিয়াছে । সংখ্যাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্থমোদন করার সময় 
তিনি ছাপানে! তালিকার যোগ অস্কগুলি পর্য্স্ত একবার করিয়া 
মিলাইয়! দেখিতেন | সমস্ত বিষয় সতর্কতার. সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা 
ইলিচের চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া 
মতামত নিদ্ধারণ করিতেন। 

তথ্যের ভিত্তিতে মতামত নির্ধারণের এই আগ্রহ তাহার প্রথম 
বয়সের রচিত পুস্তিকা ণ্জরিমানা সংক্রান্ত আইন,” “ধর্মঘট সম্বন্ধে” ও 
“কারখানার নূতন আইন”-এ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও 
কাহারও মতে তাহার প্রথম বয়সের রচিত পুস্তিকাগুলি খুবই দীর্ঘ 
হইয়াছে। কিন্তু মঞ্জুরগণ এইগুলিকে খুবই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। প্রুশিয়ায় পুঁজিবাদের প্রসার” পুস্তিকাখানি কারাগারে 
রচনা! করেন। এই পুস্তিকায় প্রচুর সংখ্যাতাত্ত্িক মালমসলা রহিয়াছে । 
মার্কসের “ক্যাপিটাল” লেনিনের জীবনে এক বিরাট প্রেরণার সঞ্চার 
করিয়াছিল। কি বিপুল সংখ্যাতাত্বিক মালমসলার উপর ভিস্ভি 
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করিয়া! “ক্যাপিটাল” রচিত হইয়াছে লেনিন তাহা! বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। ৰ 

লেনিনের স্থৃতিশক্তি খুবই প্রথর ছিল সত্য, কিন্তু তৎসবেও তিনি 
উহ্হার উপর নির্ভর করিয়া মোটেই কাজ করিতেন না। কোনও 
তথ্য বিবুত করার সময় তিনি “আনুমানিক” শব্খটি মোটেই ব্যবহার 
করিতেন না। অত্যন্ত: নির্ভল ভাবে তিনি যে-কোনও তথ্য বিবৃত 
করিতেন। জ্ঞানভাগ্ডারের স্তপীকৃত তথ্যাবলীর মধ্য দিয়া তাহার 
দৃষ্টি স্ফুরিত হইত,কারণ লেখার স্ায় অধ্যয়নও তিনি অপরিসীম দ্রুততার 
সহিত করিতেন। কিন্তু তৎসব্বেও কোনো কিছু ম্মরণ রাখিতে 
হইলে তিনি তাহা নোট বইয়ে টুকিয়া রাখিতেন। তাহার এই সমস্ত 
নোটের অনেকগুলি এ পর্যযস্ত সংরক্ষিত আছে। একদিন আমার 
লেখা “আত্মশিক্ষার সংগঠন” পাঠ করিয়া তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপাবগুলি সম্বন্ধে নোট রাখা উচিত একথা 
লিখিয়া শামি ভূল করিয়াছি । কারণ এ বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা 
অন্যরূপ। তিনি যে বারংবার তাহার স্বহস্তে লিখিত টীকা ও টিপ্লনিগুলি 
পড়িয্রা দেখিতেন, এঁ সমস্ত টাক! ও টিগ্লনির তলার বহুবিধ মন্তব্য ও চিহ্ন 
হইতে উহা! পরিস্ফুট হয়। 

নিজের বই হইলে ইলিচ উহাতে দাগ কাটিতেন এবং পুস্তকের 
ধারে ধারে টিকা লিখিয়া রাখিতেন। বইয়ের কোন্‌ কোন্‌ পাতা 
চিহ্নিত করা হইল মলাটে সেই সেই পাতার সংখ্যা টুকিয়৷ রাখিতেন 
এবং এ সমস্ত পাভার গুরুত্ব হিসাবে সংখ্যাগুলির নীচে এক বা 
একাধিক রেখ! টানিয়। দিতেন। নিজের লেখ! প্রবন্ধ গুলি তিনি বারবার 
করিয়! পড়িতেন এবং উহ্ার টীকা লিখিয়। রাখিতেন। কোনও পুস্তকের 
€কোনও বিশেষ পাতা৷ পড়িয়! তিনি উহাতে নৃতন কোনে। ভাবের সন্ধান 


২৩৮ লেনিনের স্থৃতি 


পাইলে এঁ পাতাটির সংখ্যা মলাটে টুকিয়া তাহার তলায় একটি দাগ 
টানিয়। রাখিতেন। এইভাবে লেনিন তাহার স্বৃতিশক্তিকে গড়িয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। তিনি কোথায় কথন কিভাবে কাহার সহিত তর্ক কবিবার 
সময় কি বলিয়াছেন, দেই কথাগুলি ঠিক ঠিক সেইভাবে তাহার মনে 
থাকিত। তাহার পুস্তকে, বন্কৃতায় ও প্রবন্ধে আমরা একই কথার 
পুনরাবৃত্তি খুবই অল্প দেখিতে পাই। ইলিচের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বহু 
বৎসর ধরিয়া একই মুল ধারণার অভিব্যক্তি আমর দেখিতে পাই, একথা 
সত্য; ইহার কারণ তাহার উক্তিতে এক অপরূপ এঁক্য ও সামঞ্জন্ত 
লক্ষ্য করা যাইত । কিন্তু তাই বলয়! তাহার রচনা! ও বক্তৃতায় একই 
সাধারণ কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেখি নাই । মুলত একই ভাবধারার 
প্রবর্তন করা হুইত বটে কিন্তু নূতন পরিবেশে, নৃতন মূর্ত পরিপ্রেক্ষিতে 
এবং নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর মারফৎ। ইলিচের সহিত আমার একবার 
আলোচনা হইয়াছিল, তখন তিনি রোগশয্যায়। সেই আলোচনার 
কথা মনে পড়িতেছে। তাহার সগ্ঃপ্রকাশিত প্রন্থাবলী সম্বন্ধে আমর 
আলোচনা! করিতেছিলাম। এই পুস্তকাবলীর মধ্য দিয়! রুশ বিপ্লবের 
অভিজ্ঞতা কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, কিভাবেই বা এই সমস্ত 
অভিজ্ঞতার সহিত বিদেশী সহকক্্ীদ্দের যোগাযোগ ঘটিতে পারে সেই 
সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইতেছিল। গ্রন্থাবলীর মূল আদর্শকে 
পরিবর্তনশীল এতিহাপিক পরিবেশ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার 
সহিত সামঞন্ত ঘটাইয়া কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে 
আমরা একমত হুই। এই কার্যের উপযোগী একজন সহকক্ী বাছিয়া 
বাহির করার ভার ইলিচ আমার উপর দেন। 

এখনও পর্যন্ত তাহা হয় নাই। 

দুনিয়ার সর্ধহারাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লেনিন সযত্বে 


পরিশিষ্ট ২৩৯ 


অনুধাবন করিয়াছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের গ্রস্থাবলীতে এই 
সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট ভাবে বণিত লইয়াছে। লেনিন ইহাদের 
পুস্তকাবলী পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন। আমাদের বিপ্লবের প্রতি 
স্তরে তিনি এ সমস্ত পুস্তকাবলী নৃতন করিয়া অধ্যয়ন করিয়া 
লইতেন। লেনিনের উপর মার্কস ও এঙ্গেলসের কিরূপ প্রভাব 
ছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাহাদের রচনা কিভাবে 
লেনিনকে আমাদের বিপ্লবের সমলাময়িক অবস্থা ও পটভূমিক। নির্ধারণে 
সাহাধ্য করিয়াছিল তাহা! অনুধাবন করার যথেষ্ট মূল্য আছে। 
কিন্ত এইরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ এ পর্ধ্যস্ত রচিত হয় নাই, হইলে 
ছুনিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কিভাবে লেনিনের দূর- 
দৃষ্টির ক্ষমত! বাড়াইয়। তুলিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট আভাস দিত। লেনিনের 
কাজের পদ্ধতি কি ছিল, কি উপায়েই বা তিনি মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌সের 
গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের সংগ্রামের পন্থা নির্ধারণ 
ব্যাপারে এ সমস্ত গ্রন্থ তাহাকে কিভাবে সাহাধ্য করিয়াছিল এই 
সকল তথ্য ধাহার। জানিতে উৎসুক, এই ধরনের একখানি গ্রন্থ তাহাদের 
নিকট অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হইবে। কালকারখান! ও বাণিজ্যে 
যে-সমস্ত দেশ অগ্রপর হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত দেশের বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের প্রভাব আমাদের সমগ্র আন্দোলনে কতখানি প্রতিফলিত 
হইয়াছিল এই গ্রন্থে তাহার আভাস মিলিত। রুশ বিপ্লব__আমাদের 
সংগ্রাম ও গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি-__ছুনিয়ার সর্বহারাদের আন্দোলনের 
যে একটি অংশ মাত্র, এইরূপ গ্রস্ত হইতে এই সত্যকে উপলব্ধি কর! 
সহজ হইত। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলন হইতে লেনিন কি গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিভাবে উহা! গ্রহণ করিয়াছেন এবং শী অভিজ্ঞত) 
তিনি কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন গ্র গ্রন্থ হইতে তাহাও বুঝা যাইত। 


২৪০ লেনিনের স্থৃতি 


আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগ্রামকে কিভাবে কাজে লাগানো 
যাইতে পারে ইলিচ তাহার একাধিক গ্রন্থে সে-বিষয়ে লিখিয়াছেন। 
এই বিষয়ে কাউট্স্কির লিখিত একখানি পুস্তিকা সম্বন্ধে তিনি যাহ! 
বলিয়াছিলেন তাহ! আমার মনে পড়িতেছে। কাউটুক্কি ১৯০৫ সালের 
রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে একথানি পুস্তিকা রচনা! করেন। ইলিচ এই পুস্তিকাখানি 
পাঠ করিয়া খুব খুশি হন। তিনি উহা! সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করাইয়া 
লন এবং অনুবাদের প্রতিটি শব্দ সংশোধন করিয়া দিয়া পুস্তিকার 
অন্থকুলে একখানি ভূমিকা রচনা কবিয়! দেন। পুস্তিকাখানি যাহাতে 
অবিলম্বে ছাপ! হয় এবং আমি উহার প্রফ দেখিয়া দিই, সেজন্ত তিনি 
আমাকে বলেন। আইন-অন্ুমোিত বৃহৎ ছাপাখানা তিন দিন ধরিয়! 
খাটা সত্বেও এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখান৷ ছাপাইতে পারে নাই, এবং তিন 
দিন ধরিয়া ঘণ্টার পব ঘণ্টা আমি কিভাবে প্রণফের প্রতীক্ষায় বপিয়া 
কাটাইয়৷ দিয়াছিলাম সে-কথা এখনও আমার মনে পড়ে। লেনিন 
তাহার উদ্দীপনার দ্বারা সঙ্গীদের মনে প্রেবণ! জাগাইয়া তুলিতেন। 
কাউট্স্কির পুস্তিকা সম্বন্ধে একবার যখন লেনিন তাহার মতামত 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তথৰ 
কাজে কাজেই আমাকে সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া পুস্তিকাঁটি 
ছাপানো অবস্থায় না পাওয়া পর্য্যস্ত ছাপাখানায় বসিয়া থাকিতে 
হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ কুড়ি বছবের অধিক কাল 
পরে সে-দিনকার অনগ্রনর রশ শিল্পের আতুড় ঘবে তৈয়ারী ধুসর 
রঙের ছাপা, ভূলে-ভর! প্রচার-পুস্তিক সম্বন্ধে লেনিনের বাণী আমার 
স্বৃতিপথে গাঁথ। রহিয়াছে । তিনি সেই প্রচার-পুস্তিকার উপসংহারে যে 
কথা কয়টি লিখিয়াছিলেন আমার ম্মরণ-পথে তাহ! উদ্দিত হইতেছে । 
তিনি লিখিয়াছিলেন £ “সাধারণ বুদ্ধিজীবীর লক্ষ্য “কর্তৃত্বের অবসান” । 


পরিশিষ্ট ২৪১ 


ইহার সহিত মার্ক স্বাদীর লক্ষ্যের মিল নাই। না, নাই। পূর্ণ 
স্বাধীনতার জন্তা বিশ্বব্যাপী কঠোর সংগ্রামে যাহারা রত রহিয়াছে 
সেই শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃত্ব চায়। কিন্তু এই কর্তৃত্ব যুক্তিসহ হইবে। 
অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তরুণ যোদ্ধাদের সংগ্রামে সংগ্রামশীল 
পুবাতন যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রখিয়াছে,_কর্তৃত্ব অর্থে 
ইহাই বুঝায়। প্রয়োজন রহিয়াছে সেই সকল যোদ্ধার অভিজ্ঞতা 
ধাহার! বহু ধর্মঘটের সহিত জড়িত, বৈপ্রবিক সংগ্রামের পদাতিক 
ধাহারা; প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাদের ধাহারা বৈপ্রবিক ভাবধারার 
মধ্য দিয়া ব্যাপক রাজনৈতিক দৃবদৃষ্টি অজ্জন করিয়াছেন! আমাদের 
দলের কর্মপদ্ধতি ও কলাকৌশল বিশ্লেষণের জন্য বিশ্বব্যপী সর্ধহারা- 
আন্দোলনের কর্তৃত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্তু পুঁজিপতিদের সরকারী 
শাসনরীতি ও পুলিদী নীতিব সহিত এই কর্তৃত্বের কোনো সামগ্ত্ 
নাই। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর নেতৃত্বই আমাদের নেতৃত্ব 1” 

ভূমিকায় ব্রা্দিমির ইলিচ আরও লিখিয়াছেন যে, কাউটস্কি নিয়লিখিত 
কথ! লিখিয়! রুশ বিপ্লব অনুশীলনের খাটি পথ দেখাইয়াছেন ৷ কাউটুস্কি 
লিখিয়াছেন, £ “আমবা যেন 'একথ। মনে রাখি যে, আমরা এমন এক 
অভিনব পরিস্থিতি 'ও সমস্তায় মুখোমুখি দাড়াইয়াছি, পুরাতন শব্দভাগ্ডার 
হইতে বাক্য ব্যবহার করিয়া যাহা বুঝানো যাইবে না” পুস্তিকার 
ভূমিকায় ইলিচ নৃতন পরিস্থিতি বর্ণনা করিবার জন পুরাতন শব্দ 
প্রয়োগ করাব বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছেন। এতৎসত্বেও 
আমরা জানি যে, কাউট্স্কি ১৯১৭ সালের বিপ্লব হইতে উষ্ণৃত পরিস্থিতি 
ও সমস্তাবলী অনুধাবন করিতে অসমর্থ হওরার ফলে বিশ্বাসঘাতকে 
পরিণত হইয়াছিলেন । 

সর্বহারাদের বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন 


২৪২ লেনিনের স্থাতি 


পরিস্থিতি ও সমন্তাবলী অনুধাবন করিতে শেখা এবং মার্কসীয় পদ্ধতিতে 
উহা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করা লেনিনবাদের মূল কথ! । 
লেনিনবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হওয়া সত্বেও ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 
দিকটি সুনিদ্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে খুব ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয় নাই। 

বৈপ্লবিক ঘটনাবলী পর্যালোচনায় লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি 
দিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তবকে উপলব্ধি করা ও নমষ্টিগত যুধ্যমান জনতার 
মতামতকে পৃথক করিয়া দেখার ক্ষমতা! সম্বন্ধে খুবই অন্ন আলোচিত 
হইয়াছে । লেনিনের মতে ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক নীতি 
নির্ণয়ের ইহ! একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 


সাধারণের জন্য কিভাবে লিখিতে হয় সেই সম্বন্ধে 
লেনিনের মতামত 


“শ্রমিকদের জন্ত লেখার স্থযোগ পাওয়ার চেয়ে ড় আর কোনও সাধ 
আমার নাই ।”__সাইবেবিয়ায় নির্বাপিতের জীবন যাপন কালে ব্রাদিমির 
ইলিচ প্রবাসী বন্ধু পি. বি. আকৃসেলরডকে (১৮৯৭ সালের ১৬ই জুলাই-এর 
পত্র) এক পত্রে এই কথ। লিখিয়াছেন । 

যাহা হোক, ব্রাদিমির ইপিচ ১৮৯৭ সালের পূর্বেও শ্রমিকদের জন্ 
লিখিয়াছেন। 

১৮৯৫ সালে তিনি “জরিমানা! সম্পফ্িত আইন” নামক একখানি 
পুস্তিকা রচন| কবেন। লাখটিনস্কি প্রেস হইতে ১৮৯৬ সালে এই 
পুস্তিকাখানি বে-আইনী ভাবে ছাপানে। হ্য়। 

১৮৯৫ সালে পিটার্সবুর্গ সোশাল-ডেমোক্রাট দল “শ্রমিকদের লক্ষ্য” 
নামক মজুরদের একখানি পত্রিক প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। এই 
দলটি পবে শশ্রমিক মুক্তি-সংগ্রাম দল নামে পরিচিত হইয়াছিল এব 


পরিশিষ্ট ২৪৩, 


লেনিন, কিরঝিঝানোভসস্কি, স্টার্কভ, রাডচেস্কো, ভানিয়ে্ড সিলভিন, 
ইয়াকুবোভা। প্রভৃতি এই দলে ছিলেন । পত্রিকাটির প্রথম সংখ্য। তৈয়ারী' 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার শুরু হয়, এবং উহা! আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারে নাই। ব্রাদদিমির ইলিচ এই সংখ্যার জন্য «“মামাদের মন্ত্রীরা কি 
ভাবিতেছেন” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচন1 করিয়াছিলেন । 

কারাগার হইতে র্রাদিমির ইলিচ একটি পুস্তকের মধ্যে রাসায়নিক 
পদার্থের সাহায্যে শ্রমিকদের উদ্দেশে ছুইটি ঘোষণাবাণী লিখিয়া' 
পাঠান । উহাদের নাম-_-১ল! মে--শ্রমিকদের উৎসবের দিন” ও “জার 
সরকারের প্রতি” ৷ 

আকৃসেলরড ও প্লেখানভ ইলিচের পুক্তিকা “জরিমানা সম্পকিত 
আইনের” উচ্চ প্রশংসা করেন।, 

আকৃসেলরডেব নিকট লিখিত উপরোক্ত পত্রে ইলিচ লিখিয়াছিলেন, 
আমার শ্রমিক-সাহিত্য রচনা সম্পর্কে আপনার ও প্রেখানভের অভিমত 
আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিতেছে। 

যে-সমস্ত তরুণ কন্মী জনসাধারণের বোধগম্য সাহিত্য রচনায়' 
ইচ্ছুক তাহাদের মনোযোগ সহকারে ইপিচের এই সমস্ত রচন! পাঠ 
করা উচিত। 

“জরিমানা সম্পকিত আইন” নামক পুস্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
বুঝ! যাইবে যে, ইহা খুবই সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
তাই বলিয়া অন্তঃসারহীন বিক্ষোভমূলক যে-সমস্ত পুম্তিকার আজও 
বাজারে প্রচুর ছড়াছড়ি দেখা যায়, মালমসলার কথা বিবেচন! করিলে 
ইহা সেইগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পুস্তকে বিক্ষোভমূলক অথবা 
আবেদনমূলক ভাষা ব্যবহার কর! হয় নাই। অথচ শ্রমিকদের মনোমত 
বিষয় নির্বাচন করা! হইয়াছে--এমন একটি বিষয় যাহা সে-দিনের' 


২২৪৪ লেনিনের স্মৃতি 


শ্রমিকদের মনে খুব বেশী সাড়! জাগাইয়৷ তুলিয়াছিল, যাহার সহিত 
তাহার! খুব বেশী জড়িত ছিল। শ্রমিকদিগের পরিচিত কতগুলি তথ্য 
লইয়! পুস্তিকার অবতারণা, এবং পুস্তিকাখানি আগাগোড়া কতকগুলি 
তথ্যের উপর সুলংবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই তথ্যগুলি আবার হাজারে৷ 
রকম স্ত্র হইতে সংগৃহীত হাজারো রকম সংবাদ হইতে চয়ন করিয়। 
লওয়! হইয়াছিল্র। পুস্তিকাব তথ্যনিচয়ই শ্রমিকদিগকে বুঝাইতে সক্ষম 
হইয়াছিল, ভাষা নহে। এই তথ্যগুলি এইরূপ আবেদন ও বিশ্বাস 
জন্মাইয়৷ দিয়াছিল যে, শ্রমিকগণ পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়াই তাহাদের 
সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে। পুস্তিকার পৰিকল্পনা হইতেই বুঝ 
যার, উহ! খুবই স্ুচিন্তিত। এইভাবে পুস্তিকাখানি পরিকল্পিত হইয়াছে £__ 
(ক) জরিমানা কি? (খ) পুর্বে কিভাবে জরিমানা আদায় করা হইত 
এবৎ কি কারণেই বা জরিমান] সম্বন্ধে নৃতন আইন প্রণয়ন কর! হইয়াছে; 
(গ) কি কি অছিলায় কারখানার মালিক জরিমানা! আদায় করিতে 
পারে; (ঘ) জরিমানার পরিমাণ কত বেণী হইতে পারে; ডে) 
জরিমানা করার নিয়ম কি; চে) আইন অনুযায়ী জরিমানার টাক৷ 
কোথায় যাওয়া উচিত; ছে) জরিমানার আইন কি সকল শ্রমিকের 
উপর প্রয়োগ করা চলে; (জ) উপসংহার । 

সমগ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়! শ্রমিকগণ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয় 
পুস্তিকার উপসংহারে তাহাই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইয়াছে। 
উপসংহার-অধ্যায় তাহাদিগকে এক সাধারণ শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
সাহায্য করিয়াছে মাত্র। এই উপসংহাঁরটি সহজবোধ্য অথচ শ্রমিকগণের 
সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

মন্ত্রীরা কি ভাবিতেছেন” এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লেনিন “জরিমানা 
সম্পকিত আইনের” লিখনভঙ্গী বজায় রাখিয়াছেন। প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ 


পরিশিষ্ট ২৪৫ 


পোবেদোনোস্ৎধসেভের নিকট লিখিত আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী 
হুরনোভোর পত্রখানি পুঙ্ানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়া তিনি 
শ্রমিকদিগের নিকট চুড়ান্ত মতামত এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন ঃ 
*শ্রমিকগণ, তোমর! দেখিতে পাইতেছ যে, শ্রমিকগণ জাগিয়া উঠক, 
জানিয়! ফেলুক, একথ। ভাবিতেও মন্ত্রীরা কি ভীষণ ভয় পায়। কোনও" 
শক্তিই তোমাদের জাগরণে বাধ! জন্মাইতে পারে না একথ! তাহাদের 
বুঝা ইয়া দাও। জ্ঞানহীন শ্রমিক হাতিয়ারবিহীন সৈনিকের তায়; জাগ্রত 
হইলে তাহারা শক্তির উৎস হইয়! ফ্রাড়ায় |” 

“১লা মে উতৎ্দবের দিন” ১৮৯৬ সালে কারাগারের অভ্যন্তরে রচিত. 
হয়, কিন্তু উহার জন্মদিনের ধ্দি কোনও হিপাব না থাকিত তাহা 
হইলেও ঘোষণার ধরন হইতে উহা! কোন বৎসরের রচন। তাহা আমরা 
বুঝিতে পরিতাম। আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের উত্সব ও তাহাদের' 
সংগ্রামের কাহিনীর ভিত্তিতে ঘোষণাটি রচিত হইয়াছে । বড় বড় 
শিল্পকেন্দ্রসমূহেব শ্রমিকদের সংগ্রামে প্রকৃত অবস্থা লইয়া ঘোষণাটির 
অবতারণা । এই সংগ্রামের সুফল সম্বন্ধে আভাস দিয়! শ্রমিকদিগকে 
ধর্মঘট করিতে আবেদন জানানো হইয়াছে । 

১৮৯৬ সালের ১ল! মে ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় এবং জুন মাসে 
পিটাসবুর্গে ত্রিশ হাজার স্থৃতাকলের শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ করে। 

“জার সরকারের প্রতি” শীর্ষক দ্বিতীয় ঘোষণায় ধর্মঘটের ফলাফল 
সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়। শ্রমিকদ্িগকে পুনরায় আরও তীব্রতর 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানানো হইয়াছে । ঘোষণাবাণীর 
উপসংহারে লেখা হ্ইয়াছে £ “১৮৯৫ সাল ও ১৮৯৩ সালের ধর্মঘট 
ব্যর্থ হয় নাই। উহার ফলে রুশ শ্রমিকদের যথেষ্ট উপকার সাধিত 
হইয়াছে। কিভাবে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিতে 


২৪৩ লেনিনের স্মৃতি 


হয় এই ধর্মঘট তাহার পথ দেখাইয়াছে। এই ধর্মঘট শ্রমিকর্দিগকে 
রাজনৈতিক অবস্থা ও রাঁজনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝিতে শিক্ষা 
দিয়াছে ।” 

১৮৯৭ সালে ব্রাদিমির ইলিচ শ্রমিকদের সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুস্তিক। 
রচনা করেম। প্রথম পুস্তকের ভাবের অনুসরণ করিয়। দ্বিতীয় পুস্তিকা 
রচিত হয় ॥ এই পুস্তিকার নাম “কারাগারের নৃতন আইন”। ১৮৯৯ সালে 
লেনিন “শ্রমিক আদালত” ও ধ্ধর্মঘট সম্বন্ধে” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় রচনা করেন । 

এই সব পুস্তিকা রচনা লেনিনকে জনপাধারণের বোধগম্য ও 
পরিচিত ভাষায় লিখিতে ও বক্তৃতা দিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য 
করিয়াছিল। 

এই ধরনের জনপ্রিয় ভঙ্গীতে লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে লেনিন 
কাহার নিকট হইতে শিক্ষা পান? তিনি পিলারেভ ও চেনিশেভস্বীর 
নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করেন। লেনিন এককালে পিসারেভের ' 
অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা 
করেন তিনি শ্রমিকদের নিকট হইতে। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্ট। 
ধরিয়া শ্রমিকদের সহিত কথ! বলিতেন, তাহাদের কারখান1-জীবনের 
ছোটখাট ঘটন। সম্বন্ধে থোজখবর নিতেন," সযত্বে তাহাদের প্রাসঙ্গিক 
মন্তব্যগুলি এবৎ তাহারা যে-সমস্ত প্রশ্র করে তাহ! শুনিতেন। 
কোনও বিশেষ সমন্তার কোন্‌ বিশেষ দিক্‌ শ্রমিকেরা বুঝে না এবং 
কেনই বা বুঝে ন! তাহা উপলব্ধি করার জন্ত লেনিন তাহার পর্য্যবেক্ষণ- 
শক্তিকে তাহাদের জ্ঞানের পর্য্যায়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতেন। 
শ্রমিকগণ লেনিনের সহিত এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার কথা আজও 
বলাবলি করে। 

ইলিচ তাহার ভাবধারা! শ্রমিকদের নিকট প্রাঞ্জল ও সুষ্ঠু ভাবে 


পরিশিষ্ট ২৪৭ 


পৌছাইয়। দিতে পারিতেছেন কি-না সেই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়ার 
জন্ত কঠোব পরিশ্রম করিতেন। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কোনও 
সমস্তাকে খাটো করিয়া শ্রমিকদের নিকট উপস্থাপিত করার 
বিরুদ্ধে, মূল বস্তকে লঘু করিয়া! দেখানোর বিরুদ্ধেও তিনি সেই সঙ্গে 
আপত্তি জানাইতেন। 

“কী করিতে হইবে” শীর্ষক প্রবন্ধে ইলিচ লিখিয়াছিলেন £ পশরমিক- 
দিগকে বিপ্লবীর পর্যায়ে কি করিয়া তোলা যায় প্রধানত সেই দিকে দৃষ্টি 
দিতে হইবে। কিন্তু উহা! করিতে যাইয়া আমরা “অর্থনীতিবিদ্‌'দের 
সাধ অন্্ায়ী যেন নিজেদিগকে শ্রমিক জনসাধারণের কোঠায় নামাইয়! 
না আনি ..। শ্রমিকদের, বিশেষ করিয়। অনগ্রসর শ্রমিকদের জনপ্রিয় 
সাহিত্যের (খেলো সাহিত্যের নহে) প্রয়োদন আছে একথা আমি 
অস্বীকার করিতে পারি না । কিন্তু নীতিকথাকে রাজনীতি ও সংগঠনের 
সহিত জড়াইয়৷ ফেলিলে আমি বিরক্ত হই। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা 
বাহার! শ্রমিকদের সম্বন্ধে এত কথ] বলেন তাহারাই কাধ্যত শ্রমিকদের 
মাথার উপর বসিয়া কথা বলার অভিপ্রায় দেখাইয়া! তাহাদের অপমান 
করেন, শ্রমিক্নীতি ও শ্রমিক-সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনাকে খাটো 
করিয়া দেখাইতে চান। প্রয়োজনীয় কথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া 
বলুন, নীতিকথা নীতিবিদ্দের জন্ত রাখিয়া! দিন। রাজনীতিবিদ্‌ 
ও সংগঠকদের শ্রগুলির প্রয়োজন নাই”, (লেনিনের গ্রন্থাবলী, ইংরাজী 
সংস্করণ, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৭৪ )। 

ইপিচ শ্রমিকদিগের নিকট “ছেলেতুলানো কথা বলা” ও গুরুত্বপূর্ণ 
যুক্তির পরিবর্তে প্রবাদ অথবা বাগাড়ম্বর প্রকাশের নিন্দা করিতেন। (এ) 

ইলিচের বক্তৃতা ও রচন। পাঠ করিয়! শ্রমিকেরা বুঝিতে পারিত যে, 
তিনি খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়া কথা কহিতেছেন। 


২৪৮ লেনিনের স্থৃতি 


তিন বৎসর পরে (১৯০৫ সালের জুন মাসে) ব্রািমির ইলিচ “কী 
করিতে হইবে, পুস্তকের সেই পুরাতন প্রশ্নে ফিরিয়া! যান। তিনি লেখেন £ 
“সোশাল-ডেমোক্রাট দলের রাজনৈতিক কর্মহুচীব মধ্যে বরাবরই 
শিক্ষাদানের একট! উপকরণ রহিয়াছে এবং উহা! বরাবরই থাকিবে । 
কর্মরত শ্রমিকদিগকে তাহাদের নিজন্ব ভূমিকায় অর্থাৎ নিপীড়িত 
মানবসমাজের মুক্তিযোদ্ধা রূপে গড়িয়া তোলাব প্রয়োজন রহিয়াছে । 
শ্রমিকশ্রেণীর একেবারে তলার যাহারা, তাহাদের ক্রমাগত শেখানে। 
দরকার । সর্বাপেক্ষা যাহার! কাচা, যাহার! সামান্ততম চেতনাও লাভ 
করে নাই, আমাদের বিজ্ঞানের ছোয়াচ যাহাদের লাগে নাই এবং 
জীবনের অর্থ যাহারা বুঝে না, মজ্রশ্রেণীর সেই সমস্ত মানুষকে 
এমন শিক্ষাদানের ক্ষমতা আমাদের থাক! চাই, যাহার ফলে 
তাহাদের সহিত আমাদের সংযোগ নিবিড়তব হয়। ধৈর্য্য ও সত্যমের 
সহিত ইহার্দিগকে সোশাল-ডেমোক্রাটের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা 
আমাদের থাক! চাই । এইভাবে শিক্ষা দান কবিতে গিয়া আমরা যেন 
আমাদেব মতবাঁদকে প্রাণহীন করিয়া না তুলি, কেবল পুঁথিগত 
বিদ্যার দ্বাবা তাহাদিগকে যেন শিক্ষাদান কবিতে চেষ্টা না করি। 
সর্বহারাদের একেবাবে তলায় যাহারা পড়িয়া আছে সেই অত্যন্ত 
কাচ। ও অনুন্নতদের প্রতিদিনের জীবনধারণের সংগ্রামেও যেন আমর! 
অংশ গ্রহণ করি। আবার বলি, এই দৈনন্দিন কার্য্যে শিক্ষা দানের 
উপকরণ রহিয়াছে । কোনও সোশাল-ডেমোক্রাট প্রতিদিনের এই 

সমস্ত কার্যে গাফিলতী করিলে সদশ্তপদের অধিকার হারাইবে।” 
( রুশ সংস্করণের সপ্তম খণ্ড, ৩০৮-৯ পাতা) 


পূর্ব্বে যাহ! বল! হইয়াছে ইহা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা মাত্র। ইলিচ 
গণ-সাহিত্যের দরবারে কি দাবী করিতেন ইহা তাহ! ব্যাখ্যা করিতেছে । 


পরি শিষ্ট ২৪৯ 


যখন ১৯০৩ সালে স্বতংস্ফ্ত কৃষাণ-আন্দোলন দেখ! দিল সেই 
সময় ইলিচ জনসাধারণের জন্ত প্গ্রামের গরীবদের প্রতি” শীর্ষক 
পুস্তিকা লেখেন । এই পুস্তিকায় শ্রমিকেরা কি জন্ত সংগ্রাম করিতেছে 
এবং কেনই বা গ্রামবাসীদের "শ্রমিকদের অনুসরণ করা উচিত তাহা 
বুঝাইয়। বল! হইয়াছে । 

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে ইলিচ তাহার বিখ্যাত পুস্তিকা 
“শাসনতন্ত্র ত্রয় অথবা রাষ্থীয় শাসনব্যবস্থার তিনটি অঙ্গ” রচন। করেন ॥ 
পুস্তিকায় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক 
সাধারণতন্ত্রের গঠন, বিষয়বস্ত ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচন! 
করা হইয়াছিল। পুস্তিকাখানি মনোরম জনপ্রির় লিখনভঙ্গীর একটি 
দৃষ্টান্ত এবং পেই সঙ্গে কোনও সমস্তাকে নিষ্ঠার সহিত কিভাবে আলোচন। 
করা যায়, কতখানি গুরুত্ব দেওয়। সম্ভব তাহারও উদাহরণ । 

ইলিচের মতে পরিস্থিতির আকম্মিক দ্রুত পরিবর্তনের মুখে জনগণের 
বোধগম্য ভাষায় রচন1 ও বন্তৃত। করার বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়। ১৯১৭ 
সালের এপ্রিল সম্মেলনে ব্লাদিমির ইলিচ বলেন £ 

«আমাকে ও আমাদের অনেককেই সৈন্তদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে 
হইয়াছে । আমার মনে হয় যে, শ্রেণী-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইলেও আমাদের নীতির যে-কথ। অস্পষ্ট থাকিয়! 
যাইবে তাহা এই যে, কিভাবে আমর! যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে চাই 
এবং উহা! কতখানি সম্ভব বলিয়া মনে করি। জনসাধারণের মধ্যে 
আমাদের নীতি সম্বন্ধে একট৷ অস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা, আমাদের অবস্থ। সম্বন্ধে 
একটা পরিপুর্ণ অনভিজ্ঞতা রহিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে যথাসম্ভব 
জনগণের বোধগম্য ভাষায় কথা! কহিতে হইবে ।” 

(পুরাতন রুশ সংস্করণের চতুর্থ পর্ধের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১৬ পাত। ) 


১৬ 


২৫০ লেনিনের স্মৃতি 


এ একই বক্তৃতায় ইলিচ বলেন : “জননাধারণের নিকট বলার সময় 
আমাদের হাতের কাছে প্রত্যক্ষ জবাব মজুত রাখা দরকার |” রাজনৈতিক 
সংজ্ঞার সুস্পষ্ট অর্থবোধ থাকা উচিত। « ভ্রাতৃত্ব ন্লোগানটির মধ্যে যা 
কিছু অভাব তাহা হইতেছে রাজনৈতিক অর্থের” পুঁজিবাদকে ধ্বংস 
করিয়৷ না ফেলা পর্য্ত প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিকে কাধ্যকরী করা যাইবে 
না, এই কথা বলার সময় ইলিচ বার বার এই অন্থরোধ জানাইয়াছিলেন 
'যে, এই কথ! জনসাধারণকে যেন বুঝাইয়! বল! হয়। 

“আমি আবার বলি, অনগ্রসর জনসাধারণের নিকট এই সত্যকে 
প্রচার করিতে হইলে, এই প্রশ্নের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটাইতে 
হইলে কোনে! মাধ্যমের সাহায্যেই তাহা হওয়া উচিত। জনপ্রিয় 
যুদ্ধকালীন সাহিত্যের ক্রটিবিচ্যুতি এই যে, উহাতে আসল প্ররশ্নটিকে 
এড়াইয়| যাওরা হয়, চাপা দেওয়া হয়। যেন কোনে কালে শ্রেণীসংগ্রাম 
ছিল না এবং ছুইটি দেশের একটি অপরকে আক্রমণ না করা পর্য্যস্ত 
উভয়ে পরম্পরের বন্ধু হিসাবে বাস করিতেছিল--এইভাবে দেখানো 
হইয়া থাকে। ইহা এক উদ্দেম্তহীন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, শিক্ষিতদের পক্ষে 
সচেতন ভাবে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়1।” | 

ইহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! চলে? ইলিচ জনপাধারণের 
বোধগম্য ভাষায় লিখন ও বক্তৃতা দানের ক্ষমতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ করিতেন। কমিউনিস্ট সমাজ যে জনসাধারণের নিজস্ব লক্ষ্য 
এ-কথা তাহাদের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশনের জন্ত এই ক্ষমতার 
প্রয়োজন । জনদাধারণের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃত ও রচনা করার 
একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেগ্ত থাকিবে অর্থাৎ উহা! এক স্ুনিন্দিষ্ট কার্যযপদ্ধতির 
প্রতি মনকে ধাবিত করিবে । জনগণের বোধগম্য ও প্রিয় ভাষায় প্রদত্ত 
বক্তৃতার ভাবধারা! স্ুম্পষ্ট সংজ্ঞাবোধক হইবে।- অশ্লীলতা, অত্যন্ত লঘু 
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কবিয়া দেখানোর প্রচেষ্টা অথবা উদ্দেশ্ত হইতে বিচ্যুতি কোনো! ক্রমেই 
আমল দেওয়া চলিবে না। বর্ণনা এইরূপ সাবলীল হইবে যাহার ফলে 
উহা! পাঠক অথবা শ্রোতাকে একটি সাধারণ দিদ্ধান্তে পৌছিতে 
সাহায্য করে। 

বাস্তব অবস্থার সহিত সম্পর্ক নাই এইরূপ বিমূর্ত যুক্তির উপর ভিত্তি 
করিয়৷ বিবৃতি রচনা করিলে চলিবে না। শ্রোতা ও পাঠকের সহিত 
যে-সমস্ত ঘটনার নিবিড়তর সংযোগ রহিয়াছে এইরূপ ঘটনার উপর 
ভিত্তি করিয়৷ বিবৃতি রচিত হওয়! উচিত। শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ 
্রশ্নগুলির সহিত এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ নান! প্রশ্নের 
সহিত এই ঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা এক-এক করিয়! ক্রমে ক্রমে ব্যাখ্য। 
করিয়া বুঝাইতে হইবে । 

ইলিচ উপরোক্ত উপায়ে আমাদিগকে জনসাধারণের বোধগম্য ও 
জনপ্রিষ ভাষায় বক্তৃতা দিতে ও লিখিতে শিখাইয়াছিলেন। 

আঙজিকার দিনে গণ-সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । চশ্রণী- 
নংগ্রামের যে-তীব্রতা আজ লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহার ফলে 
জনসাধারণের পক্ষে পরিস্থিতি পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করাও সমাজতান্ত্রিক 
সংগ্রামের মূলগত সমস্তাবলীর সহিত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চল্তি 
ঘটনাবলীর মিল বুৰিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়] াড়াইয়াছে। 
আমাদের এই ধরনের সাহিত্যের অসম্ভব রকম অপ্রতুলতা৷ রহিয়াছে 
এবং এই সাহিত্যের স্ষ্টি হওয়] প্রয়োজন । লেনিন এবং জনসাধারণ 
উভয়ের নিকট হইতেই আমাদিগকে জনপ্রিয় ভঙ্গীতে লিখিতে 
শিখিতে হইবে । এই ধরনের লিখনভঙ্গীকে উন্নততর করিয়! তুলিবার 
জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং কার্যের মধ্য দিয়! 
আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্য পরীক্ষা করিতে হইবে । 
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লেনিন ও চেনিশেভস্কী 


্াদিমির ইলিচের উপর চেনিশেভসস্কীর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই সম্পর্কে আমি গুটিকয়েক কথা বলিতে চাই। রব্রাদিমির ইলিচ 
নিজের প্রবন্ধে ও পুস্তকে তাহার উপর চেনিশেভ স্কীর কিরূপ 
প্রভাব ছিল সে-সম্পর্কে সোজাস্বজি কোনো কথা বলেন নাই, 
কিন্ত চেনিশেভস্বীর সম্বন্ধে তিনি যখনই কোনো কথা বলিয়াছেন 
আগ্রহের সঙ্গেই বলিয়াছেন । যে কেহ ব্রাদিমির ইলিচের রচনা পাঠ 
করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উহাতে চেনিশেভস্বীর ক্থাব উল্লেখ 
যেখানেই আছে সেখানেই উহ খুব বিশেষ আবেগের সহিত কর! 
হইয়াছে। ইলিচের ণকী করিতে হইবে” পুস্তিকায় চেনিশেভস্কীর 
প্রভাব সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে। পার্টি প্রতিষ্ঠার আগে, ১৮৯৪ 
সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত যখন শ্রমিক-আন্দোলন দ্রুত প্রসার 
লাভ করিতেছে এবং ব্যাপক রূপ ধারণ করিতেছে, সেই সময় ইলিচ 
এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, এই আন্দোলনের সহিত 
জড়িত বুবকবৃন্দ পুরাতন বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কাধ্যকলাপের মহিমায় 
বিকশিত ও শিক্ষিত হইয়া উঠে। তিনি বলেন যে, এই বিপ্লবী পুর্ব্ব- 
গামীদের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পথ 
অর্থাৎ মার্কসীয় ধারা অন্থুসরণ করার জন্ত তাহাদিগকে একটি বড় 
রকমের গৃহযুদ্ধের মূল্য দিতে হইয়াছিল । এই বৈশিষ্ট্যটি লেনিনের জীবন- 
কাহিনীর একটি উপাদান । 

ব্যক্তি হিসাবে চেনিশেভস্বী তাহার আপোসহীন মনোভাবের দ্বারা, 
অধ্যবসায়ের দ্বারা ও অসামান্ত কঠোর ভাগ্যকে আত্মমর্ধ্যাদার সঙ্গে সগর্বে 
বরণ করিয়৷ লইবার সাহসের দ্বার! লেনিনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন । 
এই কারণে লেনিন চেনিশেভস্কী সম্বন্ধে যখনি কোনে! কথা বলিতেন উহাতে 
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তাহার স্মৃতির প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব থাকিত। সগ্কট-মুহুর্তে, 
যখন পাটি প্রচণ্ড বাধার সম্বুখীন হইয়াছে, সেই সময় লেনিন চেনিশেতস্বীর 
একটি রচনার অনুচ্ছেদ বারবার আবৃত্তি করিতে ভালোবামিতেন । প্রস্থান 
চেনিশেভন্কী লিখিয়াছেন £ ক্বিপ্রবের পথ নেভস্বী প্রস্পেক্টের বাধা 
শড়ক নহে।” ১৯১৭ সালে যখন প্রতিক্রিয়। তীব্র ভাবে অনুভূত হুইয়া- 
ছিল এবং পার্টিকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছিল, লেনিন সেই সময় 
এই কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন । ১৯১৮ সালে যখন সোভিয়েটের 
সামনে সঙ্কট ঘনঘোর হইয়া আসিয়াছিল, যখন ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক চুক্তি 
সম্পন্ন কর! এবৎ গৃহযুদ্ধ পরিচালন! কর! প্রয়োজন হইয়া পড়িল, সেই 
সময়েও লেনিন চেনিশেভক্কীর উপরোক্ত কথা কয়টি স্মরণ করিয়াছিলেন । 
চেনিশেভস্বীর দৃষ্টান্ত হইতে তিনি শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং কখনও 
কখনও তাহাকে একথা বলিতে শুনা যাইত যে, বৈপ্লবিক মার্ক স্বাদীর 
সব অবস্থার জন্য তৈরী থাক! উচিত। 


কিন্তু চেনিশেভন্কী যে কেবল তাহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা লেনিনকে 
প্রভাবান্বিত কবিয়াছিলেন তাহা নহে । আমরা লেনিনের বেআইনী রচন। 
“জনগণের বন্ধু কাহার ?” এই পুস্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে লেনিনের 
উপর চেনিশেভস্কীর প্রভাব অত্যন্ত পরিষার ভাবে উপলব্ধি করিতে 
পারিব। যে-নৃতন বুগের তরুণদের সম্বন্ধে লেনিনের বক্তৃতায় উল্লেখ 
দেখা যায়, ১৮৯৪ সালের বৈপ্লবিক সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের সেই 
যুবকেরা এমন একটি আবহাওয়ায় গড়িয়া! উঠিয়াছিল__-যে-আবহাওয়ার 
চতুষ্পার্থে সাহিতা-জগতে ও অন্তান্ঠ ক্ষেত্রে কৃষি-আইন সংস্কার সম্পর্কে 
কেবল মৌখিক দরদ প্রতিধ্বনিত হইত। চেনিশেভস্কী যে ইহা যথার্থ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন মিখাইল নিকোলায়েভিচ (অধ্যাপক পক্রোভস্কী) 
একথ! বলিয়াছেন, এবং ব্রার্দিমির ইলিচ বলিয়াছিলেন £ কৃষি-আইন 
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সংস্কারের প্রাক্কালে চেনিশেভস্কী উদারনৈতিক দল সম্বন্ধে যে-স্তামত 
দিয়াছিলেন, তাহাদের বিশ্বাসঘ্যতকতা, শ্রেণী-স্বার্থের স্বরূপ উদঘাটিত 
করিয়। যাহা বলিয়াছিলেন একমাত্র তাহার নায় মনীধীর পক্ষেই 
তাহা সম্ভব। 

লেনিনের পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে আমরা 
দেখিতে পাইব যে, উদারনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে চেনিশেভ স্কী তাহার 
আপোহীন মনোভাবের দ্বারা লেনিনকে সংক্রামিত করিয়াছিলেন। 
উদারনৈতিক দলের বীধ! বুলি ও তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবিশ্বাস 
লেনিনের সমগ্র কার্য্যাবলীর মধ্যে স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে। 
সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও ক্রেডোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্ট।ভের সহিত 
সম্পর্কচ্ছেদ এবং পরবর্তী কালে ক্যাডেটদের সম্বন্ধে ও মেনশেভিক 
লিকুইডেটর *- যাহার! ক্যাডেটদের সহিত কাজ করিতে চাহিয়াছিল 
তাহার্দের সম্বন্ধে যে-আপোসহীন মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-কথা 
যদ্দিধরি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ১৮৬১ সালে কৃষি-আইন 
সংস্কার কালে উদারনৈতিক দলের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চেনিশেভস্কী 
যে-মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন লেনিনও ইহাদের সম্বন্ধে অনুরূপ 
মনোভাব গ্রহণ করেন। তাহার এই আপোসহীন মনোভাবের কথা! 
দি পর্যালোচনা করি. তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তাহার এই 
মনোভাবের জগ্ঠ-_যাহা পার্টিও গ্রহণ করিয়াছিল_-পাটি জয়ী 
হইতে সমর্থ হইয়াছিল । উদ্ারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতি মনোভাবের 
প্রশ্নের সহিত গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিবিড় ভাবে জড়িত। “জনগণের বন্ধু 

* জারের কুখ্যাত মন্ত্রী স্টলিপিনের দমননীতির ভয়ে মেনশেভিকদের মধ্যে 


অনেকে বে-আইনী পার্টি ভাঙ্গিয়! উঠাইয়। দিতে চাহিয়াছিল, এই জন্য ইহাদের বলা 
হইত “লিকুইডেটর+ বা 'উচ্ছেদ্দকামী_-অনুবাদক 
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কাহারা ?” শীর্ষক পুস্তিকায় লেনিন লিখিয়াছেন £ ?চেনিশেভস্বীর 
যুগে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রবাদের সংগ্রাম ছিল অখণ্ড এক সংগ্রাম” ॥ 
বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের গণতন্ত্র এবং নবম শতকে যে-সব নারোদনিক্‌ 
বুর্জোয়াদের প্রভাবে পড়িয়৷ জারতন্ত্রের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া 
লইয়াছিল তাহাদের গণতন্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করিয়! লেনিন তাহার বিরুদ্ধে 
বৈপ্লবিক মার্ক স্বাদের গণতন্ত্র উপস্থাপিত করেন। চেনিশেভস্বী প্রচলিত 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমন এক আপোলহীন সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়াছিলেন, যে-সংগ্রামে গণতন্ত্রের লড়াই সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের 
সহিত ঘনিষ্ঠ স্থত্রে আবদ্ধ। , 

ইলিচ চেনিশেভস্কীর কার্ধ্যাবলী, তাহার গণতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শের 
মূল্য দিতেন। কারণ এই গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে তিনি জনগণের 
প্রতি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী 
ও পুঁজিপতিদের মধ্যে যে-অর্থনৈতিক সংগ্রাম চলিতেছিল মার্ক স্বাদের 
শিক্ষা যে কেবল তাহার উপরই আলোকপাত করিতেছে তাহাই 
নহে, মার্ক স্বাদ সমগ্র ভাবে বিষর়টি গ্রহণ করিয়। উহার সমগ্র প্রণালী 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে 
কিভাবে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সহিত মিলানে। যায় তাহার পথও 
দেখাইয়াছে। মার্কস কিভাবে লাসালের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, 
কোন্‌ যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি লাসালের সহিত লড়িয়াছিলেন, 
লাসাল জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই 
বলিয়া মার্কস্‌ তাহার প্রতি কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন__এই সমস্ত 
বিষয় চিস্ত। করিয়া দেখিলে আমরা বৈপ্লবিক মার্ক স্বাদের মর্মবস্ত 
উপলব্ধি করিতে পারিব। এই সত্য “বৈধ মার্ক স্বাদীর1” আদৌ অনুধাবন 
করিতে পারে নাই । তাহার! তাই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অবস্থার স্থায়ী 
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পরিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক স্‌ যাহ! বলিয়াছেন তৎসম্পর্কে বরাবর চোখ বুজিয়া 
কাটাইয়। দ্রিয়াছে। মার্ক্‌সীয় মতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই এক 
অচ্ছেগ্ বন্ধনে আবন্ধ। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রশ্ন উঠিলেই ইলিচ যে 
চেনিশেভস্কীর কথা৷ সব সময় বলিতেন তাহা নেহাৎ দৈবাৎ নয়; 
চেনিশেভ্ষ্কির নিকট হইতে তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিলিত 
সংগ্রামের আদর্শ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমর! সোভিয়েট ও সোভিয়েট 
শক্তি সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব 
যে, এ শিক্ষার মধ্যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের এক্য পরি- 
পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । ১৯১৮ সালে আমি সোভিয়েট ও 
সোভিয়েট শক্তি সম্বন্ধে একথানি জনপ্রিয় পুস্তিকা রচনার জন্য প্রস্তত 
হইতেছিলাম। ইলিচ এই সময়ে আমাকে একখানি ফরাসী পত্রিকা 
“ল্যম্যানিতে” হইতে অংশ বিশেষ দেখান। যে-ফরাসী কমরেডটি ইহা 
লিখিয়াছিলেন তাহার নাম আমি ভুলিয়! গিয়াছি; তবে এইটুকু মনে 
আছে যে, উহাতে লেখা হইয়াছিল সোভিয়েট শাসনপ্রণালী এক দৃঢ় ও 
স্সঙ্গত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা । রচনার অংশটি আমার হাতে দিবার সময় 
ইলিচ বলেন যে, ঠিক এই দিক সম্বন্ধে আমাকে মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে হইবে। সোভিয়েট ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পরিপূর্ণ যথার্থ 
গণতন্ত্র নিহিত আছে, এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া! শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন 
ও ব্যাপকতর গণতন্ত্রে উন্নীত হইতেছে--তাহা দেখানে। দরকার । 
উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেই মার্ক সের পুস্তকাবলী রুশ ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছিল। কিন্তু মার্ক স্বাদ প্রয়োগ করিয়া তখনও পর্যস্ত 
রুশিয়ার তথ্যাবলী লইয়া কোনে। রচনা লেখ! হয় নাই। লেনিনই তাহার 
“রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ” পুস্তকে উহা করেন। চেনিশেভস্কীর 
প্রভাবের কল্যাণেই লেনিন উহা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চেনিশেভস্কী 
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প্রকৃত রুশ জীবন সম্বন্ধে, কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় কর! ইত্যাদি সম্বন্ধে 
কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন সে-সম্বন্ধে রাদিমির ইলিচ আমাদের বহুবার 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন । 

«চেনিশেভস্বী সম্বন্ধে” নামক 'প্লেখানভের লেখা পুস্তিকায় 
চেনিশেভস্বীর জীবনের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
হইয়াছে; এই পুস্তকের সহিত পরিচিত থাকা সত্বেও ইলিচ তাহার বিপ্লবী 
জীবনের প্রথম অধ্যায়ে চেনিশেভস্কীর দার্শনিক বিশ্বাসের উপর অল্প 
মনোযোগই দেন। এই বিষয়ে তাহার অল্পই আগ্রহ ছিল। ১৯০৮ 
সালে যখন দার্শনিক ক্ষেত্রে তুমুল ছন্দ উপস্থিত হয়, মাত্র সেই সময়ে 
ইলিচ চেনিশেভস্কীর গ্রন্থাবলী পুনরায় পাঠ করেন এবং তাহাকে 
একজন বড় হেগেলপন্থী ও বস্তবাদী রুশ দার্শনিক বলিয়৷ অভিহিত 
করেন। পরে ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল এবং জাতীয় 
প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিল, সেই সময় ইলিচ তাহার 
“জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ” শীর্ষক প্রবন্গে বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে 
মার্কসের ন্তায় চেনিশেভস্কীও পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের তাৎপধ্য সম্যক 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

ইলিচের জীবনের উপর, তাহার সমগ্র বৈপ্লবিক কার্যযাবলীর উপর 
চেনিশেভস্কীর কি গভীর প্রভাব ছিল উপরোক্ত তথ্যাবলী সে-সম্বন্ধে 
অলোকপাত করিতেছে । ইহা হইতে তাহার সম্বন্ধে ইলিচের মনোভাবও 
বুঝা যায়। ইলিচের উপর যে-সমন্ত গ্রন্থকারের প্রগাঢ় প্রভাব 
ছিল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে তাহাদের সকলের ছবি তাহার সঙ্গে 
ছিল। এলবামের মধ্যে একদিকে মার্কস্, এঙ্গেল্স্‌ ও অপর দিকে 
হার্টজন ও পিসারভের পরেই চেনিশেভস্বী ও চেনিশেভস্বীকে 
যিনি মুক্ত করিয়াছিলেন সেই মিশকিনের ছবি ছিল। ক্রেমলিনে 


২৫৮ লেনিনের স্থৃতি 


নিজের পাঠাগারে লেনিন ধাহাদের বই সব সময়ে হাতের কাছে রাখিতে 
চাহিতেন তাহাদের মধ্যে একই তাকে মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেলস্‌ ও. প্লেখানভের 
সঙ্গে চেনিশেভস্কীর সমগ্র গ্রস্থাবলীও ছিল। লেনিন তাহার অবসর- 
মুহূর্তে বারংবার এইগুলি পাঠ করিতেন। 

“জনগণের বন্ধু কাহার?” এই পুস্তিকায় লেনিন লিখিয়াছেন যে, 
কাউট্স্কি চেনিশেভস্বীর যুগ সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। 
কাউটস্কি বলিয়াছেন যে, চেনিশেভস্বীর সময় প্রত্যেক সমাজতন্ত্র, 
একাধারে কবি ও সমাজতন্ত্র ছিলেন। ইলিচ উপন্তাস পাঠ করিতে ও 
উহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ভালোবাসিতেন। কিন্ত তাহার উপন্তাস 
পাঠ সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, জীবনের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির সহিত, 
তিনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে মিলাইয়া দেখিতেন। তিনি এই ছুইটি' 
বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক করিয়া দেখিতেন না । চেনিশেভস্কীর উপন্তাস- 
গুলীতে সামাজিক ধারণা যেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমূনি যে-সমস্ত 
পুস্তকে নানা রকম সামাজিক ধারণ! প্রতিফলিত হইয়াছে, ইলিচ সেই 
সমস্ত পুস্তক পাঠের জন্ত নির্বাচন করিতে ভালোবাসিতেন। 

এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কি আলোচন! হইয়াছিল তাহ৷ আর' 
আমার মনে নাই। যতই দ্দিন যাইতে থাকে, ততই মানুষ অনেক 
ভুলিয়। যায়। প্রত্যেক দিনই নুতন কিছু ঘটে এবং আলাপ-আলোচনার 
সার কথাটুকু ছাড়া আব বিশেষ কিছুই মনে থাকে না॥। আমার মনে। 
হয় যে, ইলিচের প্রবন্ধে, গ্রন্থে ও পুস্তিকা চেনিশেভস্কির প্রভাব 
প্রভূত পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে । 


পরিশিষ্ট ২৫৯ 
লেনিনের মনোমত উপন্যাস 


আমাকে যে-কমরেডটি লেনিনের সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া! দেন 
তিনি বলেন ধে, লেনিন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি কেবলমাত্র পাণ্তিত্য- 
পূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়৷ থাকেন, জীবনে কোনোদিন উপন্তাস বা কবিতা 
পাঠ করেন নাই। আমি একথা শুনিয়া অবাক হইয়। যাই। আমি 
আমার তরুণ বয়সে সমস্ত ক্লাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, 
লারমনটভ ও অন্তান্য সাহিত্যিকদের লেখা আমার প্রায় মুখস্থ হইয়া 
গিয়াছিল। চেনিশেভস্বী, লিও টলস্টয় ও উস্পেন্ষ্কির স্তায় লেখকের 
রচনা আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সমস্ত 
গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে এই লোকটির বিন্দুমাত্র আগ্রহ, নাই, একথ! আমার 
নিকট অবিশ্বাশ্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল। 

পরবর্তী সময়ে যখন একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করিতে গিয়া আমি 
ইলিচকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনিবার স্থযোগ পাই, তখন মানুষের মুল্য তিনি 
কি ভাবে নির্ধারণ করিতেন, মানুষের জীবন এবং মানুষকে তিনি কি 
ভাবে অধ্যয়ন করিতেন তাহা আমি লক্ষ্য করি। জীবন্ত মানুষের 
খোঁজ না লইয়! পুস্তকের গভীরে তলাইয়। মানবজীবনের সহিত পরিচিত 
হওয়ার চেষ্টা তিনি কিভাবে পরিহার কবিতেন আমি তাহাও লক্ষ্য করি । 


কিন্ত জীবন তখন এমনি ছিল যে এই বিষয় লইয়া কথা 
বলার স্থযোগ ঘটে নাই। পরে আমর। যখন একসঙ্গে সাইবেরিয়ায় 
কাটাই সেই সময় 'আবিষ্কার করি যে, ইলিচ আমার চেয়ে কিছু 
কম ক্লাপিক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। দৃষ্টাত্তশ্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে, তিনি টুর্গেনিভের সমগ্র গ্রন্থাবলী মাত্র একবার পাঠ করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, বারংবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। নেক্রাসভ ও 


২৬০ লেনিনের স্মৃতি 


চেনিশেভস্ধির গ্রস্থাবলীর সহিত তাহার নিবিড় জানাশোনা ছিল। আমি 
সাইবেরিয়ায় পুশ্কিন, লারমন্টভ ও নেক্রাশেভের গ্রস্থাবলী সঙ্গে করিয়া 
লইয়া যাই। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী হেগেলের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি নিজের 
শয্যাপার্থে রাখিয়া ইলিচ প্রতি সন্ধ্যায় বারংবার অধায়ন করিতেন । 
তিনি পুশ্কিনের গ্রস্থাবলী অধ্যয়ন করিতেই সর্বাপেক্ষা ভালোবাসিতেন । 
কিন্ত কেবল শ্ুঠাম লিখনভঙ্গীকেই তিনি যে কদর করিতেন তাহা 
নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, চেনিশেভস্কীর “কী করিতে হইবে ?” 
উপন্তাসখানি উচ্চ স্তরের কোনে সাহিত্য না হইলেও এবং সহজ ভঙ্গীতে 
লেখা হইলেও তিনি উহ৷ কিরূপ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন 
এবং ইহার প্রতিটি স্ুস্ম কলা-কৌশল কিভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল সেকথা মনে হইলেও বিস্ময় বোধ হয়। এক সময়ে লেনিন 
পিসারভের বহু গ্রস্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে খুবই পছন্দ 
করিতেন । সাইবেরিয়ায় আমর! জার্মান ভাষায় গ্যেটের “ফাউস্ট” ও 
হাইনের ছোট একটি কবিতার বই পাঠ করিয়াছিলাম। 

সাইবেরিয়া হইতে মস্কো প্রত্যাবর্তনের পর ইলিচ পহেনস্কেল 
দি ইজভোস্তচিক” নামক নাটক দেখিতে যান। নাটকটি দেখিয়! তিনি 
খুশি হইয়াছেন বলিয়] জানান । 


মিউনিকে থাকার সময়ে তিনি যে-সব বই পড়িতে ভালোবাসিতেন 
তাহার মধ্যে ছিল জেরহার্দ-এর “বেই মামা”, পোলেন্ৎস্‌-এর “কৃষক । 

পরবর্তী সময়ে প্যারিসে আমাদের দ্বিতীয় নির্ধাসনের কালে 
ইলিচ ভিক্টর হিউগোর ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত 
কাব্যগ্রন্থ 01261752765 আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। যে-সময় 
হিউগোকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং তিনি গোপনে 
ফ্রান্সে আপিয়া উপস্থিত হন, এই কবিতাগুলি সেই সময়কার রচনা । 


পরি শিষ্ট ২৬১ 


এই কবিতাগুলিতে বহু হান্ক' গালভারী কথ! থাক সত্বেও ইহার মধ্যে 
বিপ্রবের আমেজ বর্তমান ছিল। বিপ্লবী গায়কের! যে-সব শ্রমিক অঞ্চলে 
গান গাহিয়া বেড়াইতেন-_সেখানকার বিভিন্ন সরাই 'ও রঙ্গমঞ্চ পরিদর্শন 
করা ও এই সমস্ত বিপ্লবী গায়কের গান শোনার ইলিচের খুব শখ 
ছিল। এই সমস্ত গান ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে--যাহার। অর্ধমাতাল অবস্থায়, 
“চেম্বার অফ ডেপুটি”-তে ভগ্ড প্রতিনিধি নির্বাচন করিত, অথব! শিশু- 
শিক্ষা, বেকারী সব কিছু লইয়! এই গানগুলি রচিত। ইলিচের সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় ছিল মণ্টেগু। মণ্টেণ্ড একজন কমিউনার্ডের পুত্র, এবং মজুর 
অধ্যুষিত এলাকায় তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কতকগুলি জীবস্ত 
ঘটনার ভিত্তিতে মুখে মুখে বানানে। তাহার কবিতাগুলি কোনো 
স্ুনিদ্দি্ট মতবাদ প্রচার করিত না সত্য, কিন্তু উহার মধ্যে অনেকথানি 
খাটি অনুভূতি দেখা যাইত। ইলিচ প্রায়ই তাহার “সপুদশ বাহিনীর 
প্রতি অভিনন্দন” শীর্ষক গানটি গাহিতেন। এই বাহিনী ধর্মঘটিদের 
উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করিয়াছিল £ “অভিনন্দন-_১৭শ বাহিনীর, 
সৈনিকগণ, তোমাদের অভিনন্দন |” একদ্রিন রুশদের এক সান্ধ্য অধিবেশনে 
মণ্টেগ্ড ও ইলিচের মধ্যে একবার আলোচন1 হইয়াছিল এবং 
কৌতৃহলের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির ছুইজন মানুষ 
সেদিন দুনিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে তাহাদের যে-স্বপ্ন তাহা পরস্পরের নিকট 
বলাবলি করেন। (পরবর্তী সময়ে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন 
মণ্টেগ্ড শোভিনিস্টপের দিকে চলিয়া যান) অনেক সময় এমন ঘটনা 
ঘটে যে, পরম্পরের ,সহিত জানাশোনা! নাই এমন ছইজন মানুষের 
একদিন রেলের কামরায় সাক্ষাৎ হয় এবং ধাবমান রেলের স্থরতরঙ্গে 
তাহারা নিজেদের মনের কথা বলাবলি করেন-_যে-কথ| আর কোনো 
অবস্থাতেই তাহারা বলিতেন ন।। তারপর তীহারা একে অপরের! 


২৬২ লেনিনের স্মৃতি 


নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, জীবনে আর তীহাদের দেখ! সাক্ষাৎ 
হয় না। ত্র অপরাহেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সবচেয়ে 
আশ্চর্য্ের বিষয় এই যে আলোচনা ফরাসী ভাষায় হুইয়াছিল। মানুষ 
আপন ভাষার চেয়ে বিদেশী ভাষায দিবাস্বগ্র রচন। করিতে পারে স্বচ্ছন্দ । 
এক ফরাসী ঠিক! দাপী রোজ ছু'ঘণ্টার জন্য আমাদের কাছে আসিত। 
ইলিচ একদিন তাহার গান শোনেন। সে-গানটি ছিল এলসেসিয়ান 
জাতীয় সঙ্গীত £ 

“আলসেন ও লোরেন তোমরা অধিকার করিয়া, কিন্তু 
তবুও আমরা ফরালী দেশের ভিতরেই থাকিব। তোমরা আমাদের 
দেশকে জার্মানির কবলে লইয়! যাইতে পার, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে জয় 
করিতে পার না|” 

ইহা ১৯০৯ সালের প্রতিক্রিয়ার সময়কার ঘটনা । আমাদের দল 
তখন ভাঙ্গিয়! গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহ্বার বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি দমিত 
হয়নাই। এই গানের মম্ম ইলিচের তখনকার মনের অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাইয়া গিয়াছিল। বিজয়ীর সুরে গানের কলিটি তাহার মুখে 
ধ্বনিত হইয়াছিল ঃ 

«আমাদের হৃদয়কে জয় করিতে পার ন11” প্রতিক্রিয়ার 
এই ছুর্বংসরগুলির স্মৃতি ইলিচ এমন কি রাশিয়ায় ফিরিয়া 
আসিয়াও বেদনার সহিত সব সময় বলিতেন ; সেই সময়ট। তিনি স্বপ্নের 
মধ্যে মনের খোরাক খুঁজিতেন; মন্টেগুর সহিত আলাপের সময়, 
বিজয়ীর মত আলসেপিয়ান সঙ্গিত গাহিবার, সময় এবং বিনিদ্র 
রাত্রিতে ভেরহেরেনের রচনা পাঠ করিবার সময় তিনি যেন স্বপ্ন 
দেখিতেন। 

পরবর্তী কালে যুদ্ধের সময়ে তিনি বারবুসের বই আগুন” পড়িয়! 
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মুগ্ধ হন এবং ও গ্রন্থখানির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তাহার তখনকার অনুভূতির সহিত এই পুস্তকখানির যথেষ্ট মিল 
ছিল। 

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে আমরা খুব অল্পই যাইতাম। যাও বা 
এক-আধদিন অভিনয় দেখিতে যাইতাম তাহাঁও নাটকের সারবস্ত্র 
অভাব অথবা অভিনয়ের কৃত্রিমত! ইলিচের ন্লায়ুকে পীড়িত করিত। 
পাধারণত প্রথম অঙ্ক অভিনয়ের শেষে আমরা রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ 
করিতাম। আমর! আমাদের টাকার সদ্ব্যবহার করিতাম না বলিয়া বন্ধু- 
বান্ধবেরা ইহা লইয়! হাসিঠাট্টা করিত । 

একদিন কিন্তু ইলিচ শেষ পর্ষ্যস্ত অভিনয় দেখেন । আমার মনে হয় 
ইহা ১৯১৫ সালের ঘটন।। বার্নেতে এই ঘটন। ঘটিয়াছিল। টলস্টয়ের 
নাটক «দি লিভিং কোর” অভিনয় হইতেছিল। যদিও নাটকটি জার্মান 
ভাষায় অভিনীত হইতেছিল, তথাপি যে-অভিনেতা৷ রাজপুত্রের ভূমিকায় 
অভিনয় করিতেছিল সে রুশ বলিয়াই টলস্টয়ের ভাবকে ফুটাইয়া 
তুলিতে পারিয়াছিল। ইলিচ গভীর আবেগ ও উত্তেজনার সহিত 
অভিনয় দেখেন । 

শেষ বারের ঘটনা ঘটে রুশিষায়। নূতন শিল্প ইলিচের 
চোখে অপরিচিত ও ছূর্ববোধ্য ঠেকিতেছিল। একদিন ক্রেমলিনে 
লালফৌজের সদশ্তদের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত একটি গানের আসরে তাহার 
আমন্ত্রণ হইয়াছিল। ইলিচকে প্রেক্ষাগারের প্রথম সারিতে বসানো 
হইয়াছিল। অভিনেত্রী গৃজভস্কায়৷ মায়াকোভস্কীর একটি কবিতার কলি 
আবৃত্তি করিতে করিতে সোজা ইলিচের সামনে আপিয়। দাড়ান £ 

“আমাদের দেবতা প্রগতি, আমাদের হৃদয় ছন্দুভি।” 

এই অভাবিত ঘটনায় ইলিচ যেন ঘাবড়াইয়! যাঁন। গ্জভস্কায়ার 
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পরে অন্য একজন অভিনেতা শেকভের কবিতা পি ইভিল ডুয়ার” আবৃ্তি 
করিলে পর ইলিচ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। 

যুব-কমিউনের সভ্যগণ কিভাবে আছে ইলিচ একদিন সন্ধ্যায় তাহা 
দেখিতে চাহেন। আমর! আমাদের এক তরুণ কলা-বিভাগের ছাক্র 
ভেরিয়। আরমণ্ডের সহিত দেখা কর মনস্থ করি। ১৯২১ সালে 
ক্রোপউকিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন এই ঘটন। ঘটিয়াছিল বলিয়া আমার 
মনে পড়ে। ছুভিক্ষের বংসর হওয়া সত্বেও যুবকদের খুবই উৎসাহী 
দেখাইতেছিল। তাহার! কমিউনে খালি মেঝেতে শুইত এবং তাহাদের 
খাইবার রুটি ছিল না। কলা-বিভাগের ষে-ছাত্রটির সেদিন পালা ছিল 
প্রদণীপ্ত মুখে সে আমাকে জানাইল,-_“যাই হোক আমাদের ঘরে কিছু 
খুদকুঁড়া আছে।” সেই খুদকুঁড়া দিয়া তাহার! ইলিচের জন্ত খানিকট। জাউ 
(কাশা) বাধিয়! ফেলিল, কিন্ত কমিউনে নুন ছিল ন।। তাহাকে ঘিরিয়। 
এই যে তরুণ-তরুণী শিল্পীর দল দীঁড়াইয়। আছে তাহাদের হাসিভর' 
মুখের দিকে ইলি5 চাহিয়াছিলেন এবং তাহার নিজের মুখও আনন্দে 
উদ্ভাপিত হইর! উঠিয়াছিল। তাহাকে তাহারা তাহাদের সরল শিরকলা 
দেখাইল, গ্রীগুলির তাৎপর্ধ্য ও অর্থ বুঝাইয়া দিল এবং তাহাকে একগাদ। 
প্রশ্ন করিল। কিন্তু তিনি হাপিয়। সেগুলি এড়াইয়া গেলেন এবং পাণ্টা। 
কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন ঃ 

“তোমরা কি পড়? পুশকিনের বই পড়েছে। ?” 

“না। তিনি তো বুর্জোয়া। মায়াকোভস্কী আমাদের লেখক ।৮__: 
একজন ছাত্র উত্তর দ্িল। 

মূ হাপিয়া ইলিচ বলিলেন £ “আমার ধারণা পুশকিনই বড়।” 

এই ঘটনার পর হইতে ইলিচ মায়াকোভস্কীর লেখা কিছু কিছু 
পড়ান্তন। করিতে আরম্ভ করেন। মায়াকোভস্কীর কথা৷ উঠিলেই তাহার 
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চোখের উপর কল!-বিভাগের প্রাণবস্ত আনন্োজ্ল এই তরুণ 
ছাত্রছাত্রী দলের মুখ ভাগিয়া উঠিত-_ইহার৷ সোভিয়েটের জন্ত প্রাণ 
দিতে পারে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে নিজেদের আবেগের প্রকাশ খুজয়! 
না পাইয়া মায়াকোভস্কীর খানিকট/ছূর্ববোধ্য কবিতার মাঝখানেই নিজেদের 
আত্মপ্রসাদ খুজিয় পাইয়াছে। পরবর্তী সময়ে মায়াকোতস্কী সোভিয়েট 
আমলাতত্ত্রকে বিদ্রুপ করিয়! যে-কবিত৷ লিখিয়াছিলেন তজ্জন্য ইলিচ 
তাহাকে প্রশংসা করেন। নূতন লেখকদের মধ্যে লেনিন এরেনবুর্গের যুদ্ধ- 
বর্ণনামূলক রচিত উপন্তাসথানিকে পছন্দ করিতেন। প্রশংসা করিয়া তিনি 
একদিন বলিয়াছিলেন : “তোমরা ইলিয়া লোখমাটি-কে ( এরেনবুর্গের 
ছল্মনাম ) চেন বোধ হয়। সে এই বইথানি বেশ লিখেছে ॥ 

আমরা কয়েকবার মস্কো আর্ট থিয়েটারে গিয়াছিলাম। একবার 
আমরা “দি ফ্লাড” (বস্তা) নাটকখানি দেখি। ইলিচ নাটকখানি দেখিয়া 
খুবই খুশি হন। পরের দিন আবার আমাদের থিয়েটারে যাইতে ইচ্ছ! 
হয়। এদিন গোকীর “দি লোয়ার ডেপ্থ্‌ন্” অভিনয় হুইতেছিল। লগুন 
কংগ্রেসের অধিবেশনের কাল হইতে ইলিচ গোর্কার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে 
আবদ্ধ ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে গোর্কাকে খুব পছন্দ করিতেন ॥ 
সাহিত্যিক ?গার্কীকেও শিল্পী হিসাবে তিনি খুবই পছন্দ করিতেন এবং 
গোর্কী খুব অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া মনে 
করিতেন। তিনি বিশেষ করিয়' গোকীর সঙ্গে খুব খোলাখুলি ভাবে 
আলাপ করিতেন। স্থুতরাৎ ইলিচ যে গোর্কার নাটক বিশেষ 
সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া দেখিবেন একথা না বলিলেও চলে। অভিনয়, 
অতি-নাটকীয় হ্ইয়াছে বলিয়। তাহার মনে হইয়াছিল এবং 
ইহা! তাহার বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। পদিলোয়ার ডেপ্থুম্” 
দেখার পর বহুদিনের জন্য তিনি নাটক দেখ! ছাড়িয়। দেন ॥ 

৯৭ 
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আমার মনে হয়, আমর! আর একবার চেখভের পআঙ্কেল ভেনিয়া” 
দেখিতে গিয়াছিলাম । নাটকথানি ইলিচের বেশ ভালে! লাগে । ১৯২১ 
সালে আমরা ডিকেন্সের “ক্রিকেট অন দি হার্থ” দেখিতে যাই। এই 
শেষ বারের মত থিয়েটারে যাওয়।। প্রথম অঙ্ক দেখার পর ইলিচ 
বিরক্ত হইয়া উঠেন। ডিকেন্সের মধ্যশ্রেণীম্থলভ ভাবালুতা ইলিচের 
ন্নাহুকে পীড়িত করিয়া তোলে এবং বৃদ্ধ পুতুল বিক্রেতা ও তাহার 
অন্ধ কন্ঠার মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হুওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলিচ আর 
সহা করিতে না পারিয়। অভিনয়ের মধ্যেই ঘর ছাড়িয়া! চলিয়। যান। 

তাহার জীবনের শ্ষে কয় মাস প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে আমি তাহার 
নির্বাচিত বইগুলি তাহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। আমি তাহাকে 
শেডরিন ও গোকাঁর রচনা পড়িয়া! শুনাইতভাম। তিনি কবিতা শ্তনিতে, 
বিশেষ করিয়া ডেমিয়ান বেদ্নীর কবিত৷ শুনিতে ভালোবাদিতেন। কিন্ত 
ডেমিয়ানের শ্লেষাত্মক কবিত! অপেক্ষা করুণরসাত্মক কবিতাগুলি তিনি 
অধিক পছন্দ করিতেন। 

'আমি কবিত! পড়িয়। শুনাইতাম, আর তিনি জানাল৷ দিয়! অস্তমান 
স্্য্ের দিকে তাকাইয়। তাকাইয়! কি যেন ভাবিতেন। “কমিউনিস্টর৷ 
কখনও দাসত্ব স্বীকার করিবে না” এই লাইনটি দিয়! যে-কবিতাটি শেষ 
হইয়াছে তাহা মনে পড়িতেছে । 

এই কবিতাটি পাঠ করার সময় মনে হইত, আমি যেন ইলিচের নিকট 
শপথ করিতেছি ।-_“না, না_ বিপ্লবের দ্বার অজ্জিত কোনো কিছুই আমর! 
পরিত্যাগ করিব না ।” 

তাহার মৃত্যুর ছই দিন পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যায় আমি তাহাকে জ্যাক 
লগুনের প্লাভ অব লাইফ” নামক একটি গল্প পড়িয়া শুনাই। এখনও 
তাহার ঘরের টেবিলের উপর বইটি পড়িয়! আছে। গল্পটি বড় সুন্দর। 
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যেখানে কোনো মানুষেরই পদচিহ্ন পড়ে নাই এমন একটি 
তুষারাস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষুধায় মরণাপন্ন রোগলীর্ণ একটি লোক 
একটি বৃহৎ নদীর বন্দরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে । তাহার শক্তি শেষ হইয়! 
গিয়াছে, চপিবার শক্তি তাহার আর নাই, তাই বারে বারে পা পিছলাইয় 
পড়িতেছে এবং তাহার পাশে পাশে এক নেকড়ে বাঘও হেচড়াইতে 
হেঁচড়াইতে চলিয়াছে। সেও লোকটির মতো ক্ষুধায় মৃতপ্রায় । তাহাদের 
উভয়েব মধ্যে লড়াই হইল এবং লোকটি বিজয় লাভ করিল। অর্ধমূত 
অবস্থায় সে তাহার লক্ষ্যে আলিয়া! পৌছাইল। গল্পটি ইলিচকে খুব 
আনন্দ দিয়াছিল। পরের দিন তিনি আমাকে জ্যাক লণ্ডনের আরও 
কিছু পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন । কিন্তু জ্যাক লগুনের বহু সবল রচনার 
সহিত মেশামেশি হইয়াছিল তাহার ছূর্ধল রচনাগুলি। পরের গল্পটি ছিল 
অন্ত ধরনের, বুর্জোয়া নীতিকথায় ভরাঁ। জাহাজের এক ক্যাপ্টেন 
তাহার জাহাজ বোঝাই শম্ত ভালো দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া মালিককে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং এই প্রতিশ্রতি রক্ষার জন্ত ক্যাপ্টেনটি শেষ 
পর্যযস্ত জীবন বিসর্জন দ্িল। ইলিচ হাদসিলেন এবং হাত নাড়িয় 
আমাকে থামিতে বলিলেন । 
তাহাকে সেই আমার শেষ বই পড়িয়। শোনানে!। ... 


টিকা 


১। পৃঃ ১২॥ নারোদ্নিকি £ 'পপুলিস্ট” । “জেম্লিয়া আইভোলিয়া, 
ও “নারোদ্নায়! ভোলিয়া” দলের সভ্য । ( ২নৎ টাকা! দ্রষ্টব্য ) 

২। পৃঃ ১২॥ 'নারোদ্নায়া ভোলিয়1” £ “জনগণের ইচ্ছা” । রুশিয়ার 
এক বিপ্লবী পার্টি; ইহার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। গত 
শতান্দীর অষ্টম দশকের শেষে ও নবম দশকের প্রথমে ইহাদের তৎপরতা 
লক্ষ করা যায়। এই দলকে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টির পূর্ব্ব- 
গামী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। 

৩) পৃঃ ১৭ ॥ আর্টেল £ সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করিতেছে এইরূপ 
একটি দূল। 

৪1 পৃঃ ১৭॥ গোরোখোভায়া ঃ সেপ্ট পিটার্সবুর্গে জারের 
'গোয়েন্দা-পুলিলের কার্য্যালয় । | 

৫। পৃঃ ২৫॥ শশ্রমিক-মুক্তি দল : বিপ্লিবী সোশাল-ডেমোক্রাটদের 
দল; এই দলের সভ্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জর্জ-ভি- 
প্রেখানভ, ভেরা জান্থলিচ ও পি-বি-আক্সেলরড । জারের দমননীতির 
প্রকোপ এড়াইবার জন্ত ইহার! রুশিয়! ছাড়িতে বাধ্য হন। স্ুইৎস্জার- 
ল্যাণ্ডে ১৮৮৩ সালে এই প্রবাসী রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটর! উক্ত দল 
প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিক শ্রেণীই যে বিপ্লবে নেতৃত্ব করিবে, নারোদ্নিকর' 
ইহা! অস্বীকার করিত। শশ্রমিক-মুক্তি দল'-এর উদ্দেশ ছিল নারোদ্নিকদের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালানো ও রুশিয়ায় মার্কসের ভাবধারা প্রচার করা। 
১৮৯৫ সালে পিটার্সবুর্গে লেনিন শশ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের লীগ' 
নামে এক দল প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেখানভ প্রত়ৃতির শশ্রমিক-মুক্তি দল” 
€লেনিনের শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের লীগ” ও অন্তান্ত সোশাল- 
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“ডেমোক্রাট দলের সহিত একযোগে মিলিত হইয়| ১৮৯৮ সালে 'রুশ 
+সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পাটি” প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৩ সালে এই 
পার্টি যখন বল্শেভিক ও মেনশেভিক দলে ভাগ হইয়া যায়, প্লেখানভের 
দল তখন মেনশেভিকদের সহিত যোগদান করে। 


৬। পৃঃ ৩৫ ॥ দেকাব্রিদ্ট £ ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ষাহার। 
গ্রেফতার হন তাহাদের নাম দেওয়া হয় 'দেকাত্রিস্ট' । আদত 
“দেকাব্রিস্ট (ডিসেম্বি)স্ট ) বলিতে অবশ্ত বুঝায় তাহাদের বাহার! 
১৮২৫ সালের ডিসেম্বর-বিদ্রোহের সহিত .সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


৭। পুঃ ৩৯ ॥ নারোদোপ্রাভেৎস্‌ £ অষ্টম দশকের বৈপ্লবিক আন্দো- 
লনের সহিত সংশ্লিষ্ট, “নারোদ্নায়৷ ভোলিয়া” দলেব পূর্বগামী । টুটচিয়েভ 
স্বয়ং কারখানা-মজুরদের মধ্যে সক্রিয় প্রচারকের কাজে লিপু ছিলেন। 

৮। পৃঃ ৩৯ ॥ *১লা মার্চ আন্দোলনে নির্বাসিত” £ ১৮৮১ সালের ১ল৷ 
মার্চ তারিখে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জাগ্ারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 
“নারোদ্নায়! ভোলিয়া” দলের যে-সব সভ্য নির্বাসিত হইয়াছিলেন 
তাহাদেরই এ নামে অভিহিত করা হইত । এই কাজে অংশ গ্রহণের 
অভিযোগে লেনিনের জোম্ঠ ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার ইলিচের ফাপি হয়। 

৯ পৃঃ ৫২ ॥লেফ £ বিপ্লবের পরে মস্কো হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত 
কুশ কবি মায়াকোভস্কির “প্রোলেটাবিয়ান-ফিউচারিস্ট দল”-এর মুখপত্র 
“লেফ ট. ফ্রণ্ট”-এর সংক্ষিপ্ত নাম । 


১০। পৃঃ ৫৪ ॥,ক্রেডে।” £ “অর্থনীতিবাদী” নামে পরিচিত সোশালিস্ট 
দলের তরফে শ্রীমতী কুস্পোভা কর্তৃক রচিত ঘোষণাপত্রের নাম দেওয়! 
হয় “ক্রেডোঠ। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, রাজনৈতিক কার্যকলাপে 
লিপ্ত হওয়! শ্রমিক শ্রেণীর কাজ নয়। ঘোষণাপত্রের রচয়িতারা ইহাব 
নাম “ক্রেডো” দেন নাই। লেনিনের ভগিনী লেনিনের কাছে এই 
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ঘোষণাপত্রটি পাঠাইয়! দেন, এবং তিনিই ইহার নাম দেন ক্রেডো। 
তারপর হইতে “অর্থনীতিবাদী'দের বিশ্বাসের ঘোষণপত্র এক্রেডো” 
নামেই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। 


১১। পৃঃ ৫৬] “বুন্দ' ঃ এক ফরিদী সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির 
নাম; এই পাট প্রধানত রুশীয় পোলাণ্ডেই তাহাদের কাজ চালাইত। 

১২1 পৃঃ ৬৭ ॥ মারিয়া ও আনা ইলিনিচনা উলিয়ানোভ্ন! £ 
লেনিনের ছুই বোন। ইহারা হ্ুইজনেই সারা জীবন বৈপ্লবিক আন্দোলনে 
লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে (১৯৩* সালে ) মারিয়৷ ইলিনিচন! কমিউনিস্ট 
পার্টিব মুখপত্র “প্রাভ্দা,র সম্পাদক-মণ্ডলীব সেক্রেটারি হিসাবে এবং 
আন ইলিনিচন1 পার্টিব ইতিহাস-বিভাগে কাজ করিতেছেন । 

১৩। পুঃ ৮৩ ॥ নর্দার্ন লীগ” £ ১৯০১ সালে কশিয়াতে এই সংগঠনটি 
গড়িযা উঠে; ইয়াবোন্নাভ, ব্লাদিমির ও কোস্ট্রোমা প্রদেশের সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলি এই লীগের সহিত যুক্ত ছিল। 


১৪। পৃঃ ৮৮ ॥ 'রাবোশেয়ে দেলো” শেুরেমিকদের লক্ষ্য) £ “অর্থনীতি- 
বাদী'দের মুখপত্র । সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে কতক লোকে বিশ্বাস 
করিত যে, শুধু আর্থনীতিক উপায়েই ( ধর্মঘট, ইত্যাদি ) জারতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যায়; রাজনৈতিক সংগ্রাম তাহারা অবহেলা 
করিত। “অর্থনীতিবাদ” কথাটিব দ্বারা এই প্রবণতাকেই বুঝানে! হয় । 

১৫। পৃঃ ৯০ ॥ “পার্টির প্রোগ্রাম” £ ১৯১৯ সালে অষ্টম কংগ্রেস 
পর্য্যন্ত পার্টির এই প্রোগ্রাম বলবৎ ছিল। ১৯১৯ সালে শ্রমিক শ্রেণী 
যখন ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তখন সেই নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন 
পূরণের জন্ পার্টির প্রোগ্রাম সংশোধন করা ইয়। 


১৬। পৃঃ১০৮॥ কালিনিন £ সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি-_ রাষ্ট্রের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পদ। ১৯৪৬ সালে এই শ্রদ্ধেয় নেতার মৃত্যু হইয়াছে। 


টীকা! ২৭১ 


১৭। পৃঃ ১২৩ ॥ ডিমিটি) ইলিচ উলিয়ানভ £ লেনিনের ছোট ভাই। 

১৮। পৃঃ ১২৮ ॥ “রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পাটি, সংক্ষেপে 
“আর-এস*ডি-এল-পি+ £ ১৯০৩ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই পার্টির মধ্যে 
লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক' (অর্থাৎ “সংখ্যাধিক') ও মাট-আক্পেলরড 
প্র্ততির নেতৃত্বে ''মেনশেভিক' 1 নর্থাৎ “সংখ্যা্প” ) এই ছ্বই পরস্পর- 
বিরোধী ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। কাধ্যত তখন হইতেই পাটি ছুই 
দলে ভাগ হইয়া যায়। ঢুই দলই অবশ্য পার্টির নাম ব্যবহার করিতে 
গাকে। লেনিনপন্থী বলশেভিকর' প্রতিক্রিয়াশীল মেনশেভিকদের সহিত 
নিজেদের মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য পার্টির নামের শেষে 
বন্ধনীর মধ্যে “বলশেভিক কথাটি ব্যবস্থার করিতে থাকেন অর্থাৎ 
“রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি (বলশেভিক )। ১৯১৮ সালে, 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সপ্তম কংগ্রেসে বলশেভিকরা “সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক' রূপ “নোত্রা কামিজ”টি বর্জন করিয়া নিজেদের পার্টির 
নৃতন নামকরণ করেন “রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )?। 
বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত হইবার পরে পাটির নাম হয় 
'সোভিয়েউ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটি (বলশেভিক )।, ইহাই পার্টির 
বর্তমান নাম। 

১৯। পৃঃ ১৫৯॥ “ভ্পিরিয়ডত (“অগ্রগামী )£ বিদেশ হইতে 
প্রকাশিত বলশেভিকদের প্রথম কাগজ । পরে এই কাগজের নামকরণ 
হয় “প্রোলেটারি? । ্‌ 

২০। পৃঃ ১৫৯ ॥ “৯ই জানুয়ারি, ১৯০৫, £ “রক্তাক্ত রবিবার” নামে 
খ্যাত। জনৈক ধন্দ্যাজক ফাদার গ্যাপনের গরিচালনায় নারী, পুরুষ 
ও শিশু শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা জারের নিকট এক আবেদনপত্র 
পেশ করিবার জন্য পিটার্সবুর্গে শীতপ্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলে 


২৭২ লেনিনের স্থৃতি 


সশস্ত্র পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী তাহাদের উপর নিব্বিচারে হামলা 
চালায়; ফলে ২০০ নিহত ও প্রায় এক হাজার আহত হয়। এই 
হত্যাকাণ্ডের পরে রাস্তায় রাস্তায় খগ্যুদ্ধ চলে; এবং কুশিয়া'র গোটা 
শ্রমিক শ্রেণী এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে। 

২১। পৃঃ ১৭৪ ॥'আপোসের মনোবৃত্তি” £ অর্থাৎ বলশেভিক ও মেন- 
শেভিকদের মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ইচ্ছুক । 

২২। পৃঃ ১৭৮ ॥ “কমিটেটুচিক' £ রুশিয়ায় কর্মরত বে-আইনী স্থানীয় 
পার্টি-কমিটির সভ্যপ্দের এই নামে ডাক! হইত। 

২৩। পৃঃ ১৯১ ॥ “শিডলোভূষ্কি কমিশন” £ ১৯০৫ সালের জানুয়ারির 
ঘটনার পর গভনমেণ্টের তরফ হইতে “জনসাধারণের মধ্যে অসস্তোষের' 
কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করার প্রস্তাব রচনার জঙন্ঠ” এক 
কমিশন নিযুক্ত কর! হয়_-এই কমিশনই “শিডলোভ-স্কি কমিশন 
নামে পরিচিত। এই কমিশন শ্রমিক ও দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের বাদ 
দিয়া এক ডুমা নির্বাচনের প্রস্তাব করে। কমিশনের প্রস্তাব 
অনুসারে এই ডুম|র কাজ হইবে শুধুই আলোচনা করা, বছরে মাত্র 
আড়াই মাস এই ডুমার অধিবেশন বপিবে, এবং ইহার উপরে থাকিবে 
উচ্চতর পরিষদ, এবং এই পরিষদ জার কর্তৃক মনোনীত বর্তমান, 
রাষ্ট্রীয় পরিষদ" লইয়া গঠিত হইবে । 

২৪। পৃঃ ২৯৮ ॥ “ক্যাডেট” £ “কম্্টিটিউশন্তাল ডেমোক্রাটিক পার্টির 
(“নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টি ) সভ্যদের বলা হইত “ক্যাডেট” 
(পাটির নামের প্রথম অক্ষরগুলি এক করিলে এই কথাটি দাড়ায় )। 
এই পার্ট ছিল উদ্ারনীতিক পুঁজিপতিদের পার্টি। জারের পতনের 
পর যাহার। অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠন করে তাহাদের মধ্যে ইহারাই 
ছিল নেতৃস্থানীয় । 


